উৎস 


৮ 
সব্গুণে চি 


মহীরাণী কুচবিহীর ! 





আপনি পিতার উপযুক্ত তনয়া, 
*.. যাছা। স্ত্রী জাতির জন্য 
১৪: লিখিত 
তাহা আর কাহার্‌ হন্যে 
অর্পণ করিব ? 


বিজ্ঞাপন। 


যে উদ্দেশে "স্ত্রীর সহিত কথোপকথন” প্রকাশিত হয়, 
যে উদ্দেশে « নারী*দেহ-তত্ব * রচিত হয়, সেই মহছুঙ্গে- 
শেই এই “সঙ্গিনী” প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্ সফল হইলেই 
এক্ষণে পরিজ্রম ও যন্ত্রের সার্থকতা হয় । 


বিষয় 
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' ভালবাস! 

স্বামী ও হীর স্্ধ 

- অংশীদন্বন্ধে জ্রীর কর্তব্য 

জী সম্বন্ধে সী কর্তব্য 

সথা সম্বন্ধে জ্রীর কর্তৃব্য 

' সঙ্গিনী সম্বন্ধে ঘীর কর্তব্য **' 

মীর উপাঞ্জনীয় বিষয় +". 

“ ধর্খোপার্জন 

্থখোপার্জন 

উপসংহার ৪8 5১ 2.5 





নিবিড় অরণোর শ্বাপদ, প্রমোদ কাননের শ্যামল বৃক্ষের 
শাখার শাখায় বিহঙ্গম,+-এই মনোহর সৌনধ্যময়ী পৃথিবীর 
ধে দিকে চাহি, নব্বত্রই দেখিতে পাই যে সকলেই যুগলে 
যুগলে সংবদ্ধ হইর। বাস করিতেছে; সিংই,ফিংহিনী সহ, 
কোকিল,_কোকিল-বধুর সহিত থেলিতেছে, “বড়াইতেছে। 
বনের পশু ও আকাশের পাী যখন নঙ্গি“ী বিহনে থা'কতে 
পারেনা খন জগতের তে রা মানব কেমন করিয়া থাকিতে? 
তাই পক্ষম জ্ী'লা ক গনী কদিছে এও কাগ্র হর) ভাই 
ধ্রীলোক পুরুষের শার্গি নী হইতে এত ভাল বাসে; তই 
জগতের ক্জন-দিবস হইতে “বিবাহ” গত আনন্দ, এত উল্লাস, 
এত মঙ্গলের উত্নব! ছাদশবধীয় শিশু হইতে একোনশত 
রষীয় পরুকেশ স্থবির, সকলকেই বিবাহ করিতে দেখিয়াছি, 
বিধাহেয় নামে সকলেরই হদর যেন নাচিয়া উঠে! একজন 
বিবাহে তাহার বড় ভালবাপার ধনকে পাইবেন, আর এক 
জন কাহাকে বিবাহ করিতেছেন তাহার নাম ধাম 


| 


০০০১০ 


হ সঙ্গিনী । 


পর্যান্তও জানেন না. কিন্তু হৃদয়ের উল্লাম উভয়েরই সমান । 
ব.লকা, খে বিকাহ কি জানেনা, বিবাহে তাহার যেরূপ 
ভাননদ, শিক্ষিতা যুবতী, তাহারও সেই রূপ আনন্দ ! 
বরের শামে মানবের এত আনন্দ কেন ? এক কথায় 
ই: উর, পে বিবাহে নঙ্ষিনী লাভ হইবে ভাবিয়া পুরুষের 
ও বাহ নঙ্জী জাভ হইবে বলিয়। শ্রীলোকের এত উল্লাস! 
উল» নর বনু গাইব ভাবিয়া মানবের এত ভানন্দ ! বিবাহ 
হইন, কেট কোটি বিবাহ প্রতি বত্মর হইতছে)-পুরো- 
হিও এ মাল পুধিবী মধো লক্ষ লক্ষ নরনরীর হস্ত মহমি- 
লিও করি) দিতেছেন কিন্তু মনের অভাব, ও মনের তা 

ই নরশারার, সেই সঙ্গী ও সঙ্গিণীর কি মিটিতেছে? এ 
গুন মানবতে জিজ্ঞাব। করিলে চি আকাশ দীধ- 
[ন্মাানে ৪ হইবে, লন্ষ লক্ষ সর উ থাত হইয়া বলবে * হায়, 
তত! হি হইত তাহা হইলে জার সংদার শ্শান হইবে 
কেন গ% সিহত € সিহহিনীর নায় কোকিল ও কে'কিল- 
বর হায় মানব মাল হয় সত্য কিন্ত তাহাদের মত 
তাহার! খান করে শুনি করিত তাহা হইলে মানবের 
এ ছুদুখ। হইত না? মানব নী নহে-মীনবের 
গান »াছে-নানবের ভালমনদ হিবেচন। করিরা। কারা 
করেতে হর,না করিলে অনেক ক পাইতে ভয়। বিবাহ 


সস 


হানে বধ হই.ল নরনারীর পরম্পর পরম্পরের নহি 


টে 


দুধ বুদ) কারার জন্য কতক গুল কতবঝ।পানন অপার, 
হায্ায_ নেই এল কতবাপালনণে অবহেলা কার মাশৰ 
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রাজ 


সুচনা । ৩ 


জগতপাঁতা পরমেশরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়। অধম] 


পি 


পরস্পরের হস্ত শ্রহণ করি,কিস্ত এই গুরুতর নংনলনে 
সংযিলিত হইবাঁর পূর্বে বা পরে আমাদের এই যুগলাবন্থা 
পরস্পরের প্রতি করবা কি তাহা একবার জানিবার চে ১৯ 
করি না; «ই অজ্ঞতা, আলপা ও অবহেলা বশত ভব! 
যে শান্তি পাইতেছি তাহার কঠোর যন্ত্রণায় মান" 
অস্থির ভইরা পত়িয়াছে। ্‌ 
পবিত্র বিনাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে ভ্রী জাতির লামীর 
প্রতি যে কি কর্তবা, তাহাই অদ্য আমর! কাশ করতে 
চে! করিতেছি, পুক্ষগণ শিক্ষিত বলিয়া গৌরব কিছ 
থাকেন ন্তরাৎ তাহাপিগকে কিছু বলিলে তাহার! প্ষপিন্ন 
কেন-সে চেষ্টা! কৰিলেও ভদ্মে ম্বতাহতি হইলে । আনি 
নঙ্গল্যা রমীগণ যছের সহিত এই পুন্তকের বিষয় কয়েকটী 
পাঠ করেন সাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশেকু 


অনেক ক দূর হইলেও হইতে পারে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


প্রত স্ত্রী। 


বিবাহের নামে হৃদয়ে যত আনন্দের উচ্ছস উত্থিত 
হইতে থাকে, বিবাহের গুরুত উপলব্ধি ক্লে এত হয় 
ন'। স্ত্রী হওয়া যে জীবনের কি গুরুতর পরিব্্তন, 
স্ত্রী হইলে ষে কত গুরু ভার স্বন্ধে পতিত হয়, ইহা! 
উপলব্ধি করিতে পারিলে স্ত্রী হইতে এত আনন্দ হয় ন1। 
একটা জীবনের সহিত নিজ ীবন সংনিলন্ত করা যে 
কি গুরুতর কার্য্য, তাহা বুঝিতে পারিলে, কাহারও মনেই 
এই কার্ধো আনন্দের উদ্রয় হইবে না, বরৎ তৎপরিবর্তে 
তীতির সঞ্চার হইবে। নিজের স্ুথ ছুঃখ অন্ের হস্তে 
সমর্পণ করা ও অপরের সুখ দঃখের ভার নিজ বন্ধ 
ধ্রহণ করা যে কি ভয়ানক কার্ধা তাহা আমরা কয়জন 
বুনি বা বুঝিবার চে করি? 

বিবাহ হইনেই তুমি স্ত্রী, ভার্ধা, সহধন্থিণী, অদ্ধাঙ্গ- 
রূপিণ,-তুমি এ সকলই হইলে। মন্ত্রোচ্চারিত হইল, 
ছোঁনার বিবাহ হইল; তুমি অপরের পরিহীতা প়ী 
হইলে, নামে «কলই হইলে সত্য, কিন্ত কার্য প্রকৃত 
পড়ী হইলেকি? হার! তাহা ধদি হইবে তবে গৃহে গৃহে 
ভুঃখের এত ভীষণ প্রবাহ বাহবে কেন? 


প্রথম পরিচ্ছেদ | ৫ 


প্রকৃত স্ত্রী কে? যে শামীর সহিত নিজ বস্বন্ধ 
সকল বুঝিতে পারিয়াছে, যে সেই সকল "বশ্বন্ধান্ু, 
যারী নিজ কর্তব্য সকল বুঝিয়! কাঁধ্য করিতে শিথি- 
যাছে, যে সেই সকল কর্তব্য পালনে কখনই অবহেলা 
করে না, যে স্বামীকে ভাল বানিতে শিথিয়াঁছে, যে নিজ স্ুখ 
দু৫েথর সম্পূর্ণ ভার ন্বানীর হস্তে অর্পণ করয়া নিশ্চিন্ত আছে, 
যে আপনার অস্থিত্ব একবারে ভুলিয়া গির। স্বামীর 
গহিত আপনাকে এক করিতে পারিয়াছে, যে শ্বামীর স্দুথে 
সুখ দুখে দুখে বোধ করে, যে স্বীর ভিন্ন নিজের 
কিছু আছে ইহ একেবারেই মনে করে নাও মনে করিবার 
মনত] পশ্যন্ত লোঁপ করিয়াছে, স্বামী যাহার পুজার দ্রব্য, 
দ্বামী যাহার ব্যবহারের জ্রব্য, হ্বানী ষাহার ভ্রীড়ার দ্রব্য, 
স্বামী যাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু নকলই, স্বামী 
যাহার হৃদয়ের দেবতা সেই প্রকৃত হী । ন্বামীর যখন জ্্রীর 
প্রতি টিক এই রূপ ভাব হয়,-প্রক্ৃত বিবাহ তখন, যথায় 
নামী জার মধ্যে এপ বন্ধ হইরাঁছে, প্রকৃত বিবাহ তথায়, 
নতুবা আৰ সকলই নামে,-কাঘ্যে নহে। 

অয মনে করেন যে শামী ভিন্ন আমি স্বতপ্র একটা 
জীব, তাহ! হইলে বলিব ষে সে স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নহে; লে 
রূপ স্ত্রী গ্রহণ জন্য ঈশরের পবিত্র নামোচ্চারণের প্রয়োজন 
ছিল না। জ্ীষদি মনেকরেন "ল্থামীর সুখ দুঃখের জন্য 
আমি দাঁরী নহি, শ্বাদী যদি দুঃখী হয়েন তবে সে তাহার 
নিজের দোঁষে, তিনি ইচ্ছ! করিয়া দুখী হইলে আমি 
কি করিব?” তাহা হইলে আমরা তাহাকে বালব, তুমি 


ু সঙ্গিনী । 


প্রকৃত স্ত্রী নহে, তোমাকে গ্রহণের জন্য অগ্নি জালিয়া অগ্রিকে 
সাক্ষী করিবার আবহাক ছিল না। স্ত্রী যদি মনে করেন 
ষে স্বামী ব্যতীত আমার অন্য আত্মীয় বা বন্ধু আছেন 
আমার নিজের মাতা ভ্রাতা আছেন, স্বামী তাহাদের মতনই 
আমার একজন, তাহা হইলে আমর] জাবার বলিব তুমি 
প্রকৃত স্ত্রী নহ তোমাকে গ্রহণ জন্ত এত ধন্মাচরণের আবশ্যক 
ছিল না। 
তুমি যদ নিজ সুখের সম্পুর্ণ ভার স্থা্শীর উপর 
নির্ভর করিতে পারির। থাক, তুশি যদি স্বামীর সখের 
সমস্ত ভার নিজ ক্ষন্ধে লইতে সক্ষম হইরা থাকে, তুমি যাঁদ 
স্বামীর সুখ ঢুঃখের সম্পূর্ণ দারী আপনাকে বিবেচনা কারতে 
পারিয়া থাকে তবে তুমই প্রকৃত শ্রী, তুম যদি তোমার 
সমস্ত ভার, দায়ী ও কর্তব্য বেশ বুঝতে পারির। থাক 
তবে তুমিই প্রকৃত স্ত্রী। 
স্ত্রী হওর1 সহজ নহে, স্বাখী হওর়া সহজ নছে বিবাহের 
নার ওরুতর ব্যাপার পুথিবীতে আর কিছুই নাই | যে অবি- 
বাঙ্তি নে তাহার নিজের ভার লইলেই, তাহার নিজের ল্ুখ- 
দুঃখের প্রত দৃষ্ট রাখলেই, তাহার কাধ) শষ হইল; কিন্ত 
বিবাহিতের পক্ষে তাহা নহে। বিবাহিতের অন্যের ভাবনা ও 
অন্তের ভার স্বন্ধে লইতে হয়; আদ্ন।কে ছুইজন করিতে 
হয়। যদি আপনাকে ভু'লরা গিরা অন্য হওয়। নহজ হয় তবে 
বিবাহ সহজ কাধ্য। নঙ্গিনী লাভ হইলে পুরুষ স্বগীয় 
সখ অন্গুভব ক।রতে থাকে, সেই সুখ লাভের জন্ত 
ভাহাদের যাহ। করিতে হয় তাহাতে ক্রেশের নীম। নাই। 
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যে পথে মানবের এই ন্ভুথ লাভার্থ যাইতে হয় 
সে পথ ঘোর কণ্টকাকীর্ণ; স্ৃতরাঁৎ বিবাহ করিলে হয় 
অনন্ত ন্বগীয় সুখ নয় নরকের জলন্ত দুঃথঃ বিবাহিতের 
এই দুইটার একটা অপরিহ্থার্যা; একটী লাভ না হইলে আর 
একটা স্বন্ধে আপনি আনিয়া পড়িবে; তাহ। হইতে উদ্ধার 
হইবার উপায় লাই। কিন্ত অবিবাহতের এ বিপদ নাই। 
তাহার। বিবাহ না কারয়। বিবাহের পবিত্র স্ুথ ভোগে 
বঞ্চিত হয় সতা, কিন্তু বিবাহের অস্ত ক্েশের ভাী হয় না। 
এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে বিবাহ হওয়া 
কি গুরুতর কাধ্য এবং প্রকৃত স্ত্রী হওয়াই বাকত ক্রেশ, 
কর ব্যপার। হয়তো অনেকে ভাবিবেন, এ নকল 
কথার কথা মাত্র, মুখে সকলই বাঁলতে পার। যায়”এ সবল 
কাযো কখন ঘটে নাই, জার কথন ঘটিবেও ন|। ঘটে নাই 
ন্লীকার করি, ঘটে নাই বলয়াই সংসারে এত ক্লেশ ও ছুঃখ। 
এরূপ হম্বন্ধ যেন্সামী ও ভ্রীর মধ্যে হও: অপভ্ভব ইহা আমর। 
স্বীকার করি না,_ইহা সম্পূর্ণ স্ভব। আনর। সাহসের সহিত 
বলিব যে যদি স্বামী ও্ত্রীর মধ্যে উল্লিখিত নশ্থৰ না হয় 
তাহ। হইলে তাহাদের মধ্যে গভীর প্রণয় থাকলেও 
তাহাদের সে প্রকৃত বিবাহ নহে, আর সে ন্নামীও প্রকৃত 
স্বামী নহেন, আর সেম্ত্রীও প্রকৃত স্ত্রী নহে। উপরে যাহ! 
যাহ| লিখিত হইল ভ্রীতে যদি সেই সকল সম্পূর্ণ না থাকে, 
তবে তিনি সহশ্রগুণে গুণবতী হইলেও প্রকৃত স্ত্রী নহেন। 
যার জন্য বিবাহ কর] এরূপ বিবাহে সে উদ্দেশ/ সিদ্ধ হয় 
নাই। 
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এরূপ সন্বন্ধ স্বামী ভ্রীর মধো হওয়া অঙস্ভব নহে; যদি 
শামী ও,হী পরম্পরের সম্বন্ধ ও কর্তব্য ভাল রূপ বুর্কতেন 
তাহা হইলে ইহা নম্পূর্ণ ই সম্ভব ও পহজ। আমরা মে 


ক্রমে সেই ণকন বিষ নিষ্রে লিখিতে হ। 
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ভাল বান । 


ন্বাচ্ের প্রথম উদ্দেশা “যোগ"*-দ্রইটী ভিন্ন ভিন্ন মনের 
ও ছদয়ের যৌগ । ছুইটী হৃদয় ঠিক এক ভাবাপন্ন হইলে তাই।- 
দিগের মধ্য আর ভেদীভেদ থাঁকে না; ভেদাভেদ না থাকি- 
লেই দুইটা এক হইয়। যার; এই মহ| বংযোৌগের নাম বিবাহ। 
কেবল পশ্ুবৃন্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ নহে, কেহল 
“পুজার্ধে ক্রিতে ভাষ্যা” নহে। পশ্তবৃতি নান। প্রকারে 
চরিতার্থ কর। যাইতে পারে; ভালবাসার জনা মাতা, পিতা, 
ভ্রান্তা, ভগ্রী ইত্যার্দ অনেকেই জাছেন, গৃহের গৃহিণী হইবার 
জন্যও লোকের ভভাব নাই, কতগৃহে যে পিতৃষ্বপা বা মাতৃঘসাকে 
গৃহিণী দেখিতে পাঁওয়া যায়; কেবল এই সকল কাধ্যের 
জন্য এরূপ আচরণ করিয়া এরূপ গুরুতর কাষ্যে অগ্রসর 
হওয়া কি কাহারও কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়। ন্তুতরাং 
এসকল কাধ্য বাতীতও মানবের কতকগুলি কাষ্য আছে, 
যাহা প্রকৃত স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীর আর কেহই নম্পন্ 
করিতে পারে না। ইহার নাম “যোগ,” অর্থাৎ অন্তের 
সহিত মিশিয়া যাওয়া, সঙ্গী, সঙ্গিনী লাভ করিয়া মনের 
অভাব পূর্ণ করা। মানব-য়ন এই মহা ফোগে সংযুক্ত 
হইতে না পারিণই অস্থির হইম়াও নান। রূপে এই প্রাণের 
তৃষ্ণ! মিটাইতে গিয়া হৃদয়ে অগ্রি জালিতেছে। যদি বিবাহের 
গুরুত্ব বুঝি থাক, যর্দ এই মহাযোগে সিদ্ধ হইতে 
পারিবে ভরসা থাকে, যদ এই হোগ মাধনায় সিদ্ধি পক্ষে 
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ক্ুতনিশ্চয় হইয। থাঁক. তবে বিবাহে অগ্রপর হও, তাহা হইলে 
বিবাহোৎসব আনন্দের উত্সব সন্দেহ নাই । 

এই মন্তা যৌগের প্রথম কার্ধা, ভালবাসা । ভাঁলনাসা 
একটা অ+কর্ষণী শক্তি, এই শক্তি ছইটী হৃদ্মকে আকর্ষণ 
করিয়া ক্রমেই উচ্য়কে উজ্শের নিকটস্ত করে; যদি 
ফুইসী হাদয় প্রস্পবের নিক্টন্ত হইলীর পর্ণো এক 
প্রকারের হইয়া গিরা পাঁকে, যর্দি ইহাদের ভেদাভেদ 
লই হইদা থাকে, দাঁত: হইলে ইহারা ভালবাসা কর্তৃক 
আনু হইয়া নিকাস্ত হইলেই এক হইয়া যাম আর 
যথার্থ বিবাত তখনই হয় । আ বিবাহের আর বৈধবা নাইি। 

তাহা হালে ভ'লকাপা আঁনাদের প্রথম শিক্ষা করা কবা ; 
অথবা ন্সানাদিগের ভালবাসার আলোচনা কর! কর্তৃব্য | 
ভালবান! আমাদের সকলের মনেই ন্সাছে, যাহা আমাদের 
মনে আছে তাহার সকলগুলিই অভ্যাস দারা বুদ্ধি করা 
যাইতে পারে; ভাঁলবাসাও অভ্যাস করলে বুদ্দি প্রাপ্ত হয়। 
ভালবান! একরূপ নহে, নানা মনে নানা প্রকার ভাল- 
বাস! আমর। দেখিতে পাই, আমরা সেই সকল প্রকার 
ভালবানাকে ছয় শ্রেণীতে বি5ক্র করিলাম । প্রথম ভন্দি, 
দ্বিতীয় দ্বেহ, তৃতীর প্রণয়, চতর্থ প্রেম, পঞ্চম প্রীতি, 
মষ্ঠ দৃন্তোন; এমন মানব কেহই নাই যাহার মনে এই 
ছয়টার একটাও নাই। 

অধিক বয়ক্ক বাক্তির প্রতি মান্তের সহিত হৃদয়ে যে 
ভালবাসা জন্মে তাহার নাম ভক্তি; নুন বয়স্কের প্রতি 
ভালবাসার নাম স্সেহ। সমতুল্য বাক্তির প্রতি ভালবাদার 
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নাম প্রণয়; স্পেহ ও প্রণয় একত্র হইলে ধেখানে প্রেনরূপ 
তৃষ্ণা ও ইন্দ্রয় পরিতৃপ্তির ইচ্ছ। হয় সেখানে প্প্রীতি । 
আর যে দ্রব্য দেখিলে বাঁ লাভ হইলে আমাদের প্রাণে 
আনন্দ হয় তাহার নাম সন্তোষ। সকলের মনেই এই 
সকল ভালবাস! আছে, ভিন্ন [ভন্ন পদার্থে ইহারা ন্যস্ত 
হইর! মানব মনে সর্বদাই বিরাজ করিতেছে; বিবাহিতা 
হইলে এই সমস্ত্র গ্রকারের ভালবাসাকে একত্রিত করিয়া 
্বামীতে ন্যস্ত ক'বতে হইবে; শ্বামীরও বে ভরীকে ঠিক 
এইরূপ করা কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। ম্বামীর প্রতি 
আমার ভক্তি আছে, স্বামীর প্রত আমার প্রণয় আছে, 
্বামীর গতি আমার স্সেহ আছে, দ্বামীর প্রতি আমার 
প্রীতি আছে, স্বামীর প্রতি আমার নম্তোষ আছে 
স্বামীর প্রতি আমার এ সকলই আছে;_কেবল আহে 
নহে,এই গঞ্চল ভালবানা মানব-মনে যতদুর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ আমার আছে, ইহা 
যখন তুমি বশিতে গািবে, তখনই যথাথ তুমি তোমার 
দ্বামীকে ভালবান, আর তাহা হইলেই তু।ন যথার্থ প্রক্কত 
শ্রা। যদি সমস্ত গ্রকারের সম্পূর্ণ ভালবাসা তোমার 
শ্বামীতে ন্যস্ত করিতে পার, তবে তুদিই প্রকৃত ভ্রী, আর 
তোমাঁর শ্বানী যর্দ তোমাকে ঠিক. এইরূপ ভাল বাদিতে 
পারেন তবে তিশই প্রকৃত স্বামী, এজপ দুইশ দত 
ক্রমেই আকবহত হইনা নিকটস্থ হয ও অবশেবে 
মহাযোগে অর্থদলভ হইরা শী ভানন্দ উদতেশর করতে 


বাকে। 
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এ পৃথিবীতে কিছুই আপনি হয় না, সকলই আমাদের 
শিক্ষাতে হয়, সকলেরই আলোচন1 করিয়া আনাদের উন্নতি 
করিতে হর । স্ৃতরাং স্বামীকে এইরূপ ভালবাসিতে শ্রীর 
শিক্ষা করিতে হইবে । ইহা সহজ কাধ্য নহে ন্দীকাব 
করি তাই বলিয়া ইহা দুরূহ কার্যাও নহে । সকল 
ভালবাপাঁরই সময়ে পরিবন্তন হয়; ভক্ত একদিনে কমিয়! 
ধইতে পারে, শ্লেহ সময়ে একেবারে থাকে না, প্রণয়, 
প্রেম ও প্রীতি যখন থাকে তখন প্রবল তেজে থাকে 
সত্য, কিন্ত দেখিতে দেখিতে ইহারাও লোপ পায়; সন্তোষ 
অদ্য এক পদার্থে কল্য অন্ত পদার্থে, ন্দ্তরাং স্বামীকে 
যদি এক প্রকাবে ভালবাঁদ তাহা হই.ল সে ভালবাসা 
কখনই স্থায়া হইবে নাঁ। এই জন্ক সামীকে, এই সকল 
ভালবানা একত্রিত করিয়া ভালবাধিতে হইবে । মানব 
মনে ভালবাপা, থাকিতেই হইবে, যদি স্বামীর প্রতি এই 
ভলবান। সকলের পুর্ণ ধমণ্তি থাকে তবে নে ভালবাপা 
কখনই,য'ইবে না। 

এক্সণে দেখা যাউক এই ভালবাপা কফিরূপে হইবে । 
প্রথমেই বালদাছ উহা শিখতে হইবে ও অভান 
দ্বারা ইঙ্কার বৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে । মনে কর তোমার 
স্বামীর কোন গুণে তুমি যুগ্ধ। হইলে ও সেই জন্য তাঁহার 
প্রতি তোমার ভক্তির উদয় হইল; মনে কর তুমিষে 
সকল রূপ গুণ দেখিলে সন্তোষ লাভ কর, তোমার স্বামীতে 
তাহার সকলগুলিই আছে, এইরূপে হৃদয়ে নিতান্ত ঘ্বণার 
উদ্রেক না হইলে কোন ন| কোন প্রকারের ভালবাসা 
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তোমার স্বামীর প্রতি হইবেই হইনে। তিনি যদি ভোমাকে এই 
ভালবাসার পরিবর্তে তাহার নিজের ভালবাসা দান্জকরেন, 
আর তুমি যদি সর্ধদ]! তাহার সহিত বসবাস দ্বারা এই ভাল 
বাঁপার বৃদ্ধিসাঁধনের চেষ্টী করা তাহা হইলে তোমার ভক্তিই 
হউক বা সম্তোষই হউক বা আর যাহাই হউক, ক্রমেই তাহার 
বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । ষখন কোন এক প্রকারের ভাল- 
বাস! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সহিত অন্য প্রকারের 
ভাল বাসার সংবেধগ ইচ্ছা করিলে, অতি সহজে সম্পন্ন 
করা যাইতে পারে । যেকোন রূপ ভালবাসাই হউক না 
কেন, তাহার আলোচনা হইলে তাহাতে উভয়ের মধ্যে ঘনি- 
ইতা সম্পাদন করে, ঘনিষ্টতা হইতে প্রণয় ও বন্ধুত্ব হওয়া 
অবশ্ন্তাবী, শ্রীলোক ও পুরুষের গাঢ় বন্ধুত্ব হইলে তাহাদের 
মধ্যে প্রেম আপনি জন্মিবে, আর যুবক যুবতী হইলে তৎ- 
ক্ষণীৎ প্রীতি হইবে 1 ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রকারের ভাল 
বাসা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহারই চেষ্টা করিতে 
হইবে । সর্বদা বসবাস ও সহস। বিচ্ছেদ যত ভাঁলবাস। 
বৃদ্ধি করে আর কিছুতেই তেমন করে না)-এই রূপ 
ভাল বাসা জম্মিলে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য, 
ইহা জ্ঞাত থাকিয়া সেই রূপ কার্যয করিলে, ভালবাসা আপ- 
নিই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; তৎ্পরে ছুইটা প্রাণ আপনিই 
এক হষ্য়া যাইবে । এইরূপ ভালবাসা জন্মিলে আমাদের 
পরস্পরের কর্তব্য কি৪তাঁহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে । 


সি 


' তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


পেপাল গে 


স্বামী ও স্ত্রীর অমন্ধ। 


তুমি বাহাকে জীবনের আশ্রর মনে করিয়া গ্রহণ করিতেছ, 
তোমার সহিত তাহার কিরূপ নহ্বন্ধ তাহা তোমার অব- 
গত হওয়া বিশেষ প্রয়ৌজন। তাহার নহিত তোমার বি 
রূপ সন্বন্ধ না জানিতে পাঁরিলে, তুমি কখনই তাহার 
সহিত তোমার কি রূপ হ্যবহার করা! উচিত, তাহ। 
বুঝিতে পার না। ভালবানা হইলেও ব্যবহারের দোষে 
অন্ন কালের মধেই ভালবাদা শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়৷ তাহার 
পরিবর্তে কলহ, বিবাদ উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রথনে 
ভামর| দেখিব দামী ও স্ত্রীর মধ্যে নন্বন্ধ কি। 

মানব, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া থাকে; সমানে 
পরম্পর পরস্পরের পাহাযা কবে বলিষাই তাহারা এত সভ্য 
ও নান! প্রকারে সুখী । দেই সমাজ-বদ্ধ মানবের এক 
জন যদ ধনোপার্জন ও সেই ধনবায় ইত্াদি গৃহাদর 
অন্যান্য কার্ধা হত্ং করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার 
ধনোপাক্ন ও গৃহাদি সুশৃঙ্খল রাখা, দুই কার্ধ্যের এক 
কার্ধাও স্ুনররূণে ন্ুসম্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়] যায় যে 
অধিকাংশ লোক, ভ্রী গৃহাঁনি রক্ষা করিবে ও গৃহের অন্যান্য, 
ক্যার্য স্পন্ন করিবে মনে কারয়াই যেন বিবাহ করেন 
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ইহার সহিত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থও হইবে, এই দুই উদ্দে- 
হেই পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ লোক বিবাহ করেন; স্ত্রীর 
সহিত ক্বামীর যথার্থ কি কি সম্বন্ধ হওয়া কর্তব্য তাহা এক- 
বারও কেহ ভাবিয়া দেখেন না। এই ছুইটা কার্য না হইলে 
নহে এই ছুইটী কার্ষা সম্পূর্ন করিবার জন্য তীহাঁরা অভাঁব 
বোধ করেন, আর সেই অভাব ভ্রীর দ্বার! সুন্দর রূপে পূর্ণ 
হইতে পারে ভাবিয়া তাহারা মহানন্দে বিবাহ করেন 
তাহাদিগের কার্ধ্য হইলে হইল, অন্য দিকে নান! রূপ 
ভাবিবার প্রয়োজন কিণ স্থৃতরাৎ স্ত্রী একেবারেই বুঝিতে 
পারে না, যেস্বামীর সহিত তাহার কিরূপ সন্বন্ধ, আর কিরূপ 
ব্যবহারই বা! তাহার সহিত তাহার কর্তব্য । এই নিমিত্বই 
সেআজ সরলা কাল প্রেমসয়ী, তৎ্প্রদিনে অভিযানিনী, 
তৎপর দিবস মৃত্িমান কলহ, ও অবশেষে রাক্ষসী 1 
.. শ্বামীর সহিত শ্ত্রীর চারি সম্বদ্ধ। এই চারি সম্গন্ধ ভিন 
জগতে আর .কোঁন প্রকারের মন্বন্ধ নাই; ন্ুতরাঁৎ মান- 
বের সহিত মানবের যেকোন বশ্বন্ব হইতে পারে, স্বামীর 
সহিত ভ্্রীর সে সমস্ত সন্বদ্ধই বিদ্যমান আছে। তুমি সেই 
সকল সম্বন্ধ রাখ আর নাই রাখ, বিবাহিতা হইলে স্বামীর 
সহিত তোমার সেই সম্বন্ধ গুলি হইল। যদি তুমি সেই 
সমস্ত সন্ধদ্ধ গুলি অৰগত হইয়া! তদনুযায়ী কার্য্য কর, তুমি 
বিবাহের যথার্থ বিষল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে ; 
আব যদি নাকরত্রে যেমন অনস্ত ছুঃখ চতুর্দিকে সকলে 
পাইতেছে, তুমিও পাইবে । 

স্বামীর সহিত তোমার প্রথম বন্বদ্ধ “অংশী”। ষে 


১৬ সঙ্গিনী । 


তোমার কার্ধোর অংশ লইয়া, উভয়ের স্বার্থের জন্য কার্য 
করে ঘেই “অংশী”। কার্য লইয়াই জীবন; কার্ধাশূন্য 
হইয়া জীবন এক দিনও রহে না; কিছু না কিছু 
না! করিতে পারিলে মানুষ এক দিনও বাঁচে না। এই 
জন্য মানুষ মাত্রেরই কার্ধা করিতে হইবে । মানুষ মান্রেরই 
কতকগুলি দ্রব্য প্রাণ রক্ষার্থ আৰশ্ক, সেগুলি সংস্থান 
না করিলে জীবন রক্ষা হয় না; স্থতরাসে গুলির সং- 
স্বান সকর্পের করিতেই হয়, কেহই আলম্বে বলিয়া থাকিতে 
পারে না। কেবল আবশ্বকীয় দ্রব্য সংস্থান করিয়াই 
মানুষ স্থির থাকিতে পারে না; প্রাণের সন্ভোষের জনা 
তাহারা কতকগুল বিলান দ্রব্যও চাহে; এই সকলই 
সভ্য সমাজে ধনের ছারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং বলিতে 
হইতেছে ধন-লাভ মানুষের একটা কাধ্য। যদি আমি 
অতুল ধন লাঁভ করিতে পারি, অন্যাপেক্ষ। যদি আমার 
ধন অধিক হয়, তবে আমার অন্যান্য হইতে লম্মান প্রাপ্ত 
হওয়া কি কর্তব্য নহে, অর্থাৎ যশ; ও মান কি আমার 
প্রাপ্য নহে । ধন থাকিলে মশঃ ও মান লাভ হয় না, 
ধশঃ ও মান লাভার্থ কতকগুলি কাধ্য করা আবশ্তক, 
স্থতরাং আমাদের বলিতে হইতেছে যশঃ ও মান উপার্জন 
মানবের একটা কার্ধ্য। ধন, যশঃ বা মান উপাজ্জন 
করিয়াও অনেকের মনে সম্ভোৰ হয় না, মানবের মনে 
স্বভাবতই জ্ঞানোপার্জনের ইচ্ছা লুক্কাইত আছে, ইহাকে 
পবিদ্কুট করিবার চেঈট। না করিলে কাঞ্কারও মনে সন্তোষ 
হয় না, স্থতরাং জ্ঞানোপাঞজ্জন মানবের একটি কাধ্য হইল। 
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এই সকল উপার্জন করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হয়; অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক নিরাঞ্শর পর 
তবে নাকল্য নাভি হয়, স্ৃতরাঁং নিজের সুখের দিক্তে 
লোকের চাহিবাঁর জার অবসর থাঁকে না; এই সকল 
উপাজ্ঞন করিতে হইলে মানবের যে অসংখ্য কাঁদা 
করিতে হয়, তদ্যতীত নিজ গৃহাদির কার্ধ্য অনেক 
আছে; সে সকল যদি অহার নিজে করিতে 
হয় তাহা হইলে তো আর কোন কার্ধা সম্পন্ন হওয়া 
দুরহ হইয়া উঠে। মানবের অসংখ্য কার্ষ্য,_-এই 
কার্য এক ব্যক্তির করিয়। উঠা কখনই সম্ভব নহে, এই 
জন্ঞই এই সকল কাধ্য আমার হইয়ী সম্পন্ন করেঃ জামার 
স্বার্থ ও তাহার স্বার্থ এক বিবেচনা করিয়া কাধ্য করে 
এরূপ এক জন লোকের বিশেষ আবশ্যক হয়,_-এরূপ 
লোক না পাইলে আমার কার্ধয করাই ন্বুকঠিন 
হইয়া উঠে। যেমন বাণিজ্য করিতে হইলে সেই 
বাণিজ্যকার্ধ্য সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমার 
ছুই চারি জন অংশী পাইলে কারধ্যের বড়ই সুবিধা হয়, 
« সংসারে মানবের জীবন-বাঁণিজ্যে এক জন কর্মক্ষম 
অংশী পাইলে বড়ই ভাল হয়। স্ত্রীর সহিত স্বামীর 
প্রথম সন্বন্ধ এই। উপরিলিখিত কার্ধের জন্য বিবাহের 
আবশ্তক করে না, যে হেতু একার্ধ্য এক জনের? অন্ত 
আর একজন সুন্দর রূপে সম্পন্ন ক.রতে পারেন, অন্য 
যেকোন স্ত্রীলোকই হউক না কেন, মাতা হউন, ভগিনী 
হউন, আর যিনিই হউন, অনেকের ঘারাই এ সকল কার্ধ্য 
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সম্পন্ন হইতে পারে,-স্তরাং স্ত্রীর সহিত স্বামীর কেবল 
এই এক সম্বন্ধ নহে । 

স্বামীর সহিত জ্রীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ “ভরা” । জননেন্দ্রিয 
পরিচালনা আবশ্যক ও সেই পরিচালনার জন্য শরীর 
প্রয়োজন ইহ! সকলেই অবগত আছেন; অধিকাংশ লোক 
কেবল এই জগ্ঠই বিবাহ করেন ও বলিয়া থাকেন “পুত্রার্থে 
ক্রিয়তে ভাষা পুভঃ পিগু প্রয়োজন" সমাজের এখনই যে 
অবস্থ: স্ত্রী অর্থে ম্বামীর সৃহিত স্ত্রীর এই নম্বন্ধই যেন ব্যক্ত 
করিয়! দেয়। স্বামী স্ত্রীর এই লশ্বন্ধ বিষয়ে শ্র কর্তব্য বিশদ- 
রূপে “নারী দেহ তন্বে” লিখিত হইরাছে, সুতরাং এ পুস্তকে 
আর ইহার কোঁনই উল্লেথ থাকিবে না। কেবল ত্ৰী কিরূপ 
ব্যবহার করিলে স্বামীকে সন্থষ্ট করিতে পারেন তাহাই 
লিখিত হইবে । স্বাশী স্ত্রীর এই ছুই সম্বপ্ধই অনেকে বুঝেন; 
ইহ| ব্যতীত যে আর কোন নহ্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহ। 
অনেকের মনে হর ন1। হায়, এই দুই সন্বন্ধ নিবন্ধন স্ত্রীর 
যেকি কতব্য তাহা যদি আমাদের দেশের রমণীগণ 
জানিতেন তাহা হইলেও দুঃখের অনেক উপশম হইত। 
কিন্তু যে ছুই কাধ্য, এই দুই সম্বন্কবশত্তঃ স্ত্রীর কর্তব্য, 
তাহা তে। অন্ত প্রকারেও ন্ুপিন্ধ হইতে পারে; স্ত্রীর 
সহিত স্বামীর যদি কেবল এই ছুই সঙ্থম্ধই হইত তাহ! 
হইলে জগতে বিবাহ ছুঃখময় হইত না; বিবাহ কেবল 
এই জঙগ্যই নহে। সাংনারিক কার্ধোর শৃঙ্খল ও সিদ্ধির জন্য 
স্ীর সহিত এই দুই সন্গদ্দ) কিন্ত ইহাতে তে! মনের অভাৰ 
পুর্ণ হয় না; মন যে ভাল বাদিতে চাহে, মন যে 
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মনের মানুষ চাহে, মন যে আর একটী মনের গল] 
জড়াইরা ধরিয়া তাহাকে নিজ ন্ুখছুঃখের ভার্গী না 
করিলে সম্ভোষ পায় নী, ইহার উপায় কি, মনের এ 
অভাব পূর্ণ করিবার উপার কোথার? মান্ষ এক জন 
সথা না পাইলে অস্থির হইয়া বেড়ায়, যাহার একজন 
বদ্ধ নাই সে কিছুতেই মনে সন্তোষ পায় নাঁ। যাহার 
সহিত পার্থিব মস্ত কার্ধ্য সংশিলিত, যাহার নিকট 
শারীরিক কোন বিষয়ই গোপন নাই, বদ্ধু হইবার জন্ত 
তাহার মত উপযুক্ত পাত্র কে? যাহার স্বার্থে আমার 
স্বার্থ জড়িত, তাহার মত বন্ধু হইবার উপযুক্ত পাত্র কে? 
ইহাই স্বামীর সহিত ভ্ত্রীর তৃতীয় সন্বন্ধ;। এ সম্বন্ধ যদি 
স্বামী স্রীর মধ্যে ন। হইল, যদি স্বামী ্রীর মধ্যে কোন বিষয় 
গোপন থাকিল, যদি শ্বামী স্ত্রীর গল! জড়াইয়! প্রাণ মন 
খুলিয়া নিজ স্ুখ ছুঃখ তাহার কর্ণে ঢালিয়! না দিলেন, 
যদি ভ্রী দৌড়িয়া আনিয়া নিজ স্ুখও দুঃখে ভাগী 
দ্বামীকে না করিল, তবে সে কিরূপ স্ত্রী? তবে সেকি 
রূপ হ্বামী? তবে সেকি রূপ বিবাহ? প্রথমোক্ত সম্বন্ধ 
ছয় আপনা আপন কাধ্য গতিকে হইয়া পড়ে,._ন| 
পড়িলে চলে ন। বলিয়। হয়; কিন্ত স্সামী ভ্রীর মধ্যে প্রকৃত 
বন্ধুত্ব, আপনি হয় না। বন্ধুত্ব কোথাও কখন আপনি 
হয় না। উভয়ের মনের ভাব সমান হইলে উভয়ে যদি 
চে করে তবেই বন্ধুত্ব হয়, নতুবা বন্ধুত্ব কখন আপনি 
হয়না । বন্ধুত্ব চেষ্টা করিয়। উভয়ের মধ্যে করিতে হয়। 
স্বাশীনত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওরা যে কত আবশ্যক তাহ! 


২৩ সঙ্গিনী । 


আমরা ভাল বুঝি না, ষদি বুঝিতাম তাহা! হইলে ইহার 
চেষ্টাও করিতাঁম। জিজ্ঞামা করি, এই বঙ্গ দেশে কয়জন 
আছেন যিনি সাহদ করিয়! বলিতে পারেন যে “ছান্ত্রীর 
সহিত আমার প্রকৃত বন্ধুত্ব আছে ?” 

বন্ধুত্ব না হইলে, বন্ধু না পাইলে মানবের প্রাণ শীতল 
হয় না, অতুল এরশ্বর্ধ্য ও অসীম জ্ঞান লাভ হইলেও বন্ধু 
বিহনে সকলই শৃন্ত শুন্য বোধ হয়। বদ্ধু আমরা চাহ্ছি, 
বদ্ধ আমাদের স্মুখের উপায়; কিন্তুবন্ধুত্ব কাহার সহিত 
হওয়া সম্ভব? কাহার সহিত আমার ল্ুথ দুঃখ জড়িত? 
যদি জ্রীর নিকটেও আমি মন খুলিয়া কাঁদিতে বা হাসিতে 
ন। পারিলাম, যদি ভ্রীর সহিতও আমার কপটতা। করিতে 
হইল. তখন আর আমার মত হতভাগ্য কেণ তখন আর 
অংমার মত দুঃখী কে? এ সংসারে থাকিতে হইলে বন্ধু 
চাহি, আর যাহার সহিত আমার পার্থিব সমস্ত বিষয় জড়িত 
সে যদি বন্ধু না হইল তবে আর হইল কি? 

স্ুখই হউক বা ছুঃখই হউক অন্যকে তাহার ভাগী করিতে 
না| পারিলে সে মুখ ও ছুঃখের ভোগ হয় ন1। যদি পৃথিবীতে 
স্থুখের বাসনা থাকে তবে বন্ধু চাহি; আর সেই বদ্ধু নিজ 
বা ও নিজ ম্বামী না হুইলে বদ্ধুত্বের অর্ধেক অপরিস্ফট 
রহে। এই জন্তই বলিছেছি স্বামীর সহিত জ্ত্রীর তৃতীয় ও 
অতি আবশ্যকীয় সন্গদ্ধ “সখা”? । উপরে যাহা লিখিত 
হইল ভাঁহাতে বোধ হয় এক্ষণে অনেকে স্বামী ও স্ত্রীর 
মধ্যে যে এই বন্ধুত্ব হওয়া কত কর্তত্য তাহ! উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। আমর। অঞ্জেই বলিয়াছি যে মীর 
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সহিত স্বামীর বন্ধুত্ব হওয়া ঘত সহজ ও দক্ভব অন্য কাহা- 
রও সহিত সেরূপ নহে; -যদ বুঝিলাম যে স্ত্রী ওস্বামীতে 
বন্ধুত্ব হওয়৷ আবশ্যক ও পৃথিবীতে সুখী হইণার একটা 
প্রধান উপায়, যদি দেখিলাম যে সেই বন্ধুত্ব হওয়াই পৃথি- 
বীতে নর্ধাপেক্ষ। সহজ, তখন কেন আনরা একটু চেষ্ট। 
করিয়! স্বামী ভ্ত্রীর মধ্যে এই বন্ধুত্ব সংস্থাপন নাকরি? 
হায়, স্বানী মত্রীর মধ্যে যে এই সম্বন্ধই গুরুতর সম্বন্ধ ও 
তাহাদের মধ্যে এ মম্বদ্ধ বিদ্যমান আছে এ সকল বিষয় 
ষর্দি একবাঁর ভাবিয়। দেখিব, যদি বিবাহের যথার্থ মন্মগ্রহণ 
করিতে পাবি ওযদি আমর। নিজের ভাল বুঝিব তবে 
আর আমাদের এ ছুর্দশা হইবে কেন? আপাততঃ মনোরম 
দ্রবোই আমরা আকৃষ্ট হই,_উগঠিত সুখ সহজে লাভ 
হইবে ভাবিয়। আমরা একটু চিন্তার ক্রেশ গ্রহণ করিতেও 
প্রস্তত হই নাঁঁবাহ! তাঁহ। করিয়া বসি এ সকল যদি জ্ঞানবান 
মন্ষ্যের পক্ষে লক্জার কথা ন। হয় তবে তাহাদিগের পক্ষে 
লজ্জার বিষয় ষে আর কি হইতে পারে জানি না। 

এই তিন সন্বন্ধেই স্ত্রীর সথ্তি স্বামীর সন্বন্ধ শেন নহে। 
সথ। সম্বন্ধের বিষয়ও কেহ কেহ ভাবিয়া খাকেন কিন্ত 
আর একটা সম্বন্ধ যে আছে, যে সম্বন্ধ না হইলে প্রকৃত বিবা- 
হই হয় না, সে সম্বন্ধ বিষয়ে কেহই প্রায় ভাবেন না; বলিলে 
অনেকে হয়তে হাপিয়াই উঠিবেন। 

কেছই বোধহয় বিব্চেনা করেন নাঁষে এই জীবনের 
সহিত আমাদের জীবনের শেষ, এ পৃথিবী ত্যাগ করিলে 
আমর! আর কিছুই থাঁকিনা। এই সামান্য ৫০ ৬০ বৎ- 
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সরের জনা কখনই আমাদের মত জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি- 
পূর্ণ মান্ববের জীবন হইতে পারে না। যিনি যাহাই বলুন, 
ঘিনি যতই কুট তর্ক করুন না কেন, আমাদের এ জীবনের 
সহিতই যে আমাদের অন্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা কেহ বুঝা- 
ইত্তে সক্ষম ভইবেন না। তাহা হইলে আমরা মরিয়াও 
বাঁচিয়া থাকিব, এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বাচিয়। রহিব; 
এ পৃথিী হইতে যাইয়া! যথারই থাকি এক স্থানে না একস্থানে 
বাস করিব । ষদি তাহ। হয়, তবে যাহাকে আমি এত আড়ম্বরে 
অগ্নি ইত্যাদি সাক্ষী রাখিয়] ঈশ্বরের পতিত্র নাম স্মরণ করিয়া 
সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছি, সেকি কেবল আমার পার্থিৰ 
নঙ্গিনী? সেকি কেবল আমার এই পৃথিবী ৰাঁসের জন্য? 
ভবে কি যেদিন মরিব সেই দিনই তাহার সাহত আমার 
সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে তবেকি আমার ভালবাসা আমার 
স্নেহ, ভক্তি সকলই জামার মৃত্যুর সহিত্ই লোপ পাইবে। 
যদ্দি এই ঘনকলই আমার মৃত্যুর সহিত লুপ্ত হয় তবে মৃত্যুর পর 
আমার থাকিল কিণ না, না, সমন্তই বিদ্যমান রহে, মৃত্যুর 
পরও এই হৃদয় রে, জ্রীর সহিত সন্বন্ধও রহে! যদি ভাহ! 
ন1 হয়, তবে একবার এই কথাটা বিবাঁছের পূর্বে মনে কর 
দেখি, দেখি তাহা হইলে তোমার হদয় কম্পিত হইয়া উঠে 
[ক ন1? দেখি এই কথা মনে করিয়া দিলেও ভোমাঁর বিবা- 
হের গুরুত্ব মনে হয়কি না? বিবাঞ্ককালে যাহাকে সঙ্গিনী 
কার! লইতেছ সে কেবল এ পৃথিবীতে সঙ্গিনী নহে, মৃত্যু 
হইলেও তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বিলোপ হইবে না, 
অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যত দিন ন! তোমার অস্তিত্ব লোপ হয় 
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ততদিন সে তোমার সঙ্গিনী থাকিবে । কিন্তু হার এ সৌভাগ্য 
কয়জনের হয়, কয় জন গ্র্কত সঙ্গিনী লাভ করিয়া অনন্ত কাল 
অনন্ত ন্ুথে যীপন করিতে পারে? তাঁই আমর] কহি যে 
স্ত্রীর সহিত স্বামীর চতুর্থ ও শেষ নশ্বন্ধ “নঙ্গিনী” ! কেবল 
অদ্য ও কলাক্কার জন্য নহে কেবল এই পৃথিবী ও এই জীব- 
নের জনা নে, সঙ্গিনী অনন্ত কাঁলের জন্য । যদি এই গুরুতর 
ভার বুঝিতে পার তবেই বিবাহ করিও নতুবা করিও না) 
করিলে যে সুখের জন্য করিতেছ দেই সুখের পরিবর্তে এমনি 
দুঃখের অগ্নি জলিয়া উঠিবে যে জগতের সঙ্নন্ত সাগরের 
জলেও তাহা নিবাইতে পারিবেন । 

আমাদের এই বিশ্বাস ষে এরূপ সঙ্গিনী লাত না করিতে 
পারিলে মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি এক ন! 
হইলে তাহাঁদিগের অভ্তরের সমস্ত বৃতির বিকাশ হয় না; যত 
দিন পরস্পরের জীবাত্মা একত্র মিলিয়া না যাইবে ততদিন 
মানব কখনই প্রকৃত ল্ুখলাভ করিতে পারিবেনা। আমর! 
দেখিতে পাই পুরুষ হৃদয়ে কতগুলি বৃত্তি আছে, যাহা স্ত্রী 
হৃদয়ে নাই, আবার স্ত্রী হদয়ে কতকগুলি আছে, যাহা পুরুষ 
হাদয়ে নাই, স্ৃতরাং ইহ] স্প্ই প্রতীয়মান হয় ষে জীবাত্বী,_- 
এই পুরুষ ও জী প্রকৃতি এক ন হইলে,_-কখনই পূর্ণতী প্রাপ্ত 
হয় না; তাই প্রাণের ভিতর স্ত্রী পুরুষ পরম্পরের প্রতি 
্বভাবত:ই আরুই হয়; হৃদয় অনন্ত কালের জন্য অনোর 
সহিত যিলিয়! যাইয়! স্ুখ-প্রবাহে ভামিতে চাঁছে। 

বিবাহ কেবল পার্থিব কার্ধা সম্পাদনের জন্য নহে, কেবল 
পঙ্জবৃত্তি চরিতার্থের জনা নহে, কেবল বন্ধু লাভের জন্য নহে; 


৪ সজজিনী। 


অনস্তকাল-্থায়ী অনস্ত জীবনের অনন্তপথ্চের একজন সাঙ্গনী 
লশভই ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত । যদি বিবাহের এ উদ্গেস্ঠা কেহ 
বুঝিতে না পারেন যদি স্বামী ভ্রীর এই পবিত্র সম্বন্ধ কেহ 
উপলব্ধি করিতে না পারেন, তবে তাহার বিবাহ করিবার 
আবশ্ঠক দ্বি? আমরা পূর্বেই দেখা ইয়াছি বিবাহ না করিযাও 
পার্থিব কার্য্য ও পশু-বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে! পৃথিবীতে 
এ সকলই হইতে পারে কিন্তু এই অনস্ত কালীন সঙ্গিনী লাভ 
শর কিছুতেই হইতে পারে না, আর কেহই সঙ্গিনী হইতে 
পারে না। যদি বিবাহ করিতে হয়, যদি পরমপিতা৷ পরমেশ্বরের 
পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া অপর আর এফ জনকে সঙ্গিন* 
বলিয়া তাঁহার হন্তগ্রহণ করিতে হয়, তবে সে কখনই এ 
পৃথিবীর ৫০1৬৭ বৎসরের জন্য নহে, তযে সে কখনই 
কেবল এই সামান্য কয় দিবসের জন্য নছে; তবে সে কখনই 
হাই ক্ষণভঙ্গর জীবনের জন্য নহে। হে বাজিক। 
ঘখন তোমার ম্বামী বিবাহ কালে তোমার হস্ত 
গ্রহণ করিয়া অগ্রি-সমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ ফরিতে থাফিবেন 
তখন তুমি একবার, অন্থরোধ করি, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও 
স্বামি! “আপনি কি আমাকে ফেবল এই পৃথিবীর 
জন্য সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতেছেন, যে দিন আমাদের মৃত্যু 
হইবে নেই দিনই, তম্ুছর্তেই কি আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন 
হইবে? তাহা যদি হয়, ্ববে আমার হস্ত অনুগ্রহ করিয়। 
ত্যাগ করুন, আমি আপনাকে ভাল বাসিয়া একদিনে ভুলিব 
কিরূপে ? এই কয় দিনের জন্য যদি বিবাহ হয় তবে আমার 
বিবাহে আবশ্তক কি?” 
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ধে সম্বদ্ধে ভ্রী স্বামীর হৃদয়ে চির-সঙ্গিনী, যে নন্বন্ধে ঘী 
স্বামীর হৃদয়-পূর্ণকারিণী দেবী, যে নশ্বদ্ধ অনস্ত ও অনাদি 
সেই সম্বন্ধ বিবাহের যথার্থ সম্বন্ধ, আর সই সম্বন্ধকেই 
আমরা স্বার্মীঘত্রীর চতুর্থ শেষ ও সকল সম্বন্ধের পার 
সম্বন্ধ কহি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ংশী নম্বন্ধে স্ত্রীর কর্তব্য | 


স্বামী ও স্ত্রার মধো কিরূপ সম্দ্ধ হওয়| কর্তব্য তাহ! 
লিখিত হইল; মন্বদ্ধ কখনই আপনা আপনি হয় না; 
কার্ধা লইগাই সন্বদ্দ। যাহার সহিত তুমি যেরূপ ব্যবচ্ঠার 
কর ভাঁহাঁর সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ হয়। যদ্দি 
কাহারও নহি কাহারও কোঁন লৌকিক বা সানা্রিক 
সন্বন্ধ থাকে ভবে দে যদি দেই মন্বন্ধানুযারী কার্য না 
করে তবে তাহার সহিত তাহার বে মস্ন্ধ কয় দিন রহে। 
শ্তরাঁং স্বামী ঝা স্ত্রী যদি পরস্পরের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করা কর্তব্য, হাহা অবগত না থাকেন তবে 
তাহাদের মধ্যে শক্র সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন সন্বন্ধই 
থাকিতে পারে না। ব্যবহারেই সম্বন্ধ দৃঢ় হয়, ব্যবহারেই 
সম্বন্ধ শিথিল হইরা যার। যদি তুমি তোমার স্বানীর 
সংহত বিবাহের যথার্থ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে 
চাহ, তবে তাহার সহিত তোমার কিরূপ ব্যবহার করা 
তব্য ঘাঁহা অথে শিক্ষা কর। আমরা বলিয়াছি শ্ামীর 
সহিত ভ্ত্রীর চারি সন্বদ্ধ; চারি সম্বন্ধে চারি প্রকারের 
ব্যবহার আবশ্ক, স্ৃতর+ স্ত্রী মাত্রেরই এই চারি সন্বন্ধে 
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স্বামীর সহিত কিরূপ বাবহার করা কর্তব্য ও এই সকল 
সম্বন্ধ দৃঢ় করিৰার জন্যই বা কি কায কর| জয়োজন 
তাহা শিক্ষা করা আবশ্তক ও সেই রূপ কাধ্য কর! উচিত। 
প্রা দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই বলিয়া খাকেন ষে 
আমাদের দেশের রযণীগণ স্ুমাতা বটে কিন্ত স্ুভাধ্য। 
নহেন। অর্থাৎ স্ত্রী হইলে যেরূপ স্বামীর সহিত ব্যবহার 
করিতে হয়, ইহারা স্ভাহার কিছুই জানেন না। আমরা 
আমাদিগের দেশস্থ রমণীগণকে যত দূর বুঝিয়াছি তাহাতে 
সাহদ করিয়া! বলিতে পারি যে তাহার! স্ুমাতা বা স্ত্ু 
জ্রীর দুইটার একটীও নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য 
যে কি জার কি নহে সে ব্ষয়ে একবারও ভাবিয়া 
দেখেন না, ভাবিয়া দেখ। থে কর্তব্য তাহাও তাহাদের 
মনে একবারও উদিত হয় না, বিবাহতা হইয়াছেন তাহারা 
জাঁনেন বিবাহিতা হইলে প্রথম “বাটার বউ” থাকিতে 
হয়, শ্বশ্র, ননদিনীদিগকে ভর করিতে হয়, পরে গৃহিণী 
হইতে হয়, স্বামীকে অলঙ্কারের জন্য উত্যক্ত করিতে 
হয়, দান দাসীদিগকে ভৎসনা করিতে হয় জার যেমন 
সকলে করিম! থাকে তেমনি করিতে হয়। তাহারা তাহা- 
দিগের কর্তব্য সকল জানেন না বলিয়াই আমাদিগকে 
এত কথা বলতে হইতেছে! 

জী “অংী” রূপে স্বামীর সমস্ত পাখিব কার্য্ের অংশ 
গ্রহণ করিলেন । শ্বামীর কার্য, ধন, মান, যশ জ্ঞান, 
ধন্ম ইত্যাদি উপাজ্ঞন করা, ভ্্রীর ক্কার্ষ। স্বামীর পথে 
সর্বদা নুখরূপ সুন্দর পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে যাওয়।। 


২৮ সঙ্গিনী | 


শ্বামী মন্তকের স্বেদজল পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম 
করিতেছেন, স্ত্রীর কার্য দ্বামীকে সেই পরিশ্রমের মধো 
শান্তি ও সুখ দান করা। পরিশ্রযে তিনি যাহাতে ক্রি 
না হন, আঁশাতে যাহাতে তিনি নিরাশ হইতে না পান 
স্রীর কার্ধা তাহাই করাঁ। কৃষক নিদাঘের দারুণ হুর্ষেযা- 
তাপে ভূমি কর্ণ করিতেছে_-ও নিস্ধান্ত ক্লান্তি বোধ 
করিলে নিকটস্থ সুশীতল বাবুক্ষ তলে আসিয়া পরম 
সুখান্ভব করিতেছে; প্রথর তপনছাপেও সে ক্লান্ত হই- 
তেছে না, জানিতেছে যে নিকটেই স্ুশীতল বৃক্ষ্ায়া আছে 
একটু শ্রান্তি বোধ করিলেই তথার যাইয়া বিশ্রাম করিতে 
পারিবে । এই কৃষকের নিকট এই বটবৃক্ষ যেরূপ, সংপাঁরে 
মানবের নিকট স্রীও ঠিক সেই রূপ। বটবৃক্ষ যেবূপ 
কৃষকের কার্যের একরূপ অংশ গ্রহণ করিয়! কৃষককে সোঁৎ- 
সাহে রাখিতেছে শ্রী ঠিক সেইরূপ স্বামীর সাংদারিক 
কার্যোর অংশ গ্রহণ করিয়| ন্বামীকে সর্বদাই উৎসাহিত 
রাখিবে, শ্বামীকে কখনই বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতে 
দিবে নাঁ। শ্গামী পরিশ্রম করিতেছেন, স্ত্রী সর্বদাই 
শ্বামীর পার্থে ছায়ার ম্যায় রহিবে, যখনই দেখিবে যে 
শ্বামী একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছেন অমনি সে আসিয়া 
তাহার হাসি মুখের মিালাপ দ্বারাই হউক, আঁর যে প্রকা- 
রেই হউক স্বামীর ক্লান্তি দূর করিৰে। আমরা ক্রমে «ই 
সকল আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। 

বী লামীর অংশী হইয়া স্বামীর কতকগুলি কার্য) 
নিজ স্বন্ধে লইতেছে? স্বামীর হইয়া সে সেইগু/ল করিবে, 
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কারণ সেই দিক ও সেই সকল কার্ধয দেখিবার স্বামীর 
অবসর নাই। এই সকল কার্য স্থুসম্পন্ন করিষ্কার জন্য 
তাহার যাহা যাহা শিক্ষা আবশ্তক তাহা অদ্য আনর। 
লিখিব না ন্টুগৃহিণী হইলে এই সকল গৃহকাধ্য তাহার 
দ্বার সুন্দর রূপ স্ুুপিদ্ধ হইবে, স্ৃতরাং “গৃহিণী” নামক 
এই পুক্তকের দ্বিতীয় ভাঁগে মে সকল কথা লিখিত হইবে। 
সুগৃহিণী হইয়! ন্বামীর গৃহ কার্য্যাদির স্ুশৃঙ্খল। করাই 
হ্বীর অংশীরপে কেবল একমাত্র কার্ধা নহে; হামীর 
গৃহাদির স্ুুব্যবশ্থ'। কারলে স্বামীর অনেক সাহায্য হয় 
সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে স্বামীর পরিশ্রমের শ্রান্তি দূর 
হয় না, তাহাঁছে দ্বাণীকে পরিশসের মধ্যে শান্থিদান 
করা হয় না, তাহাতে শ্বামীকে ক্লেশের মধ্যেও সুখী করা 
হর না। নেই সকল করিবার জন্য স্তরীর যাহা যাহা 
কর] কর্তব্য তাহাই এক্ষণে লিখিত হইতেছে। 

সর্বদাই সদানন হইতে শিক্ষা কর, সর্বদাই সহাস্যৰদন] 
হও, যদি তুমি বথার্থ স্ত্রী নামের যোগ্য। হইতে চাহ, তবে 
স্বামীকে কখন তোমার হাপি মুগ ভিন্ন অঙ্গ মুখ দেখিতে দিও 
না, তোমার মুখে কথন বেন দঃ. মেঘ উদ্দিত না হয়' 
ভোমার মুখে যেন কথন-ক্রোধ বা আদান প্রকাশ না পায়। 
আাঁনিও, যদি শ্বামীর পরিশ্রম কারতে মা হয়, যদি পার- 
শ্রম বশত: শরীরের রত জল কাপতত শী হয়, ভবে 
তোমার এই মকল হাব ভাব ভাহা ভাল লাগিতে 
পারে তাহা হইলে তুমি যাহ। কর মন্নই তাহার নিকট 


নি 


মি বলিয়া বোধ হইতে পারে (। (কঙ্$ হায়। এ সংসারে 
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ষে সুখের প্রার্থী সে কখনই স্থির হইয়া বসিয়। থাকিতে 
পারে না,_ তাহার অতি ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়| 
মানুষ যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে,যখন তাহার 
সেই পরিশ্বম হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই 
দেখে, তখন সে ব্যাকুল নেত্ৰে, উৎসাহের জন্য, শান্তির 
জন্য, সুখের জন্য, ভ্্রীর মুখের দিকে চাহে, তখন যদি সে 
দেই মুখে আশ্বাস, হাসি, সুখ, উল্লাস দেখিতে না পায় 
তাহার পরিবর্ছে ভথায় যদি বিরক্তি, ক্রোধ, ও অভিমান 
দেখে তাহা হইলে তখন তাহার মনে কি হয়,_তখন কি 
তাহার মরিয়। যাইতে ইচ্ছা হয় না,_তখন কি তাহার প্রাণ 
কীদিয়! উঠিয়া বলে না “তবে জার কোথায় যাইয়। জুড়া- 
ইব |” যদি প্রাণে যথার্থই অন্ভিমান হইয়া থাকে, যদি 
মনে কোন কারণে যথাথই ছুঃখ হইরা থাকে, তবে যখন 
দেখিবে যে স্বামী বিশ্রাম করিয়! সুস্থ মনে আছেন, তখন 
তাহাঁর গল! জড়াইয়া, তোঁম:র সমস্ত ছুঃখ তাহার প্রাণে 
ঢালিয়! দিও, তাহ। হইলে তাহাতে তাহার সুখ ভিন্ন দুঃখ 
হইবে ন। কিন্তু কখনই অসময়ে, কারণ জানিতে না 
দিয়া, তাহাকে তোমার বিষ বদন দেখিতে দিও না। 
ভোমার -হাপি মুখ, তাহার নিকট দারুণ গ্রীশ্ন কালের 
নুশীতল বাটবৃক্ষের ছারা, ইহা কথন ভুলিয়া যাইও না। 
নিজের সুখের বিষয় একেবারে ভাবিবে না, প্রকুত স্ত্রী 
আপনার অস্থিত্ব একেবারে ভুলিয়। যাই! স্বামীর স্থ 
কিনে হয় তাহাই দেখিবে? আ্ত্রার সুখ শ্বামী দেখিবেন, 
যদি না দেখেন তবে তিনি স্বামী নহেন! যদি ভত্রী 
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হইতে চাহ তবে আপনার সাধ ও আহ্লাদ একেবারে 
লোপ করিয়া ফেল। ইহা না করিতে পারিলে তুমি 
কখনই অপরের স্ত্রী হইতে পারিবে না, ধে জন্য স্ত্রী 
হইতেছ ইহা! ন! করিতে পারিলে তোমার সে উদ্দেশ 
কখনই পূর্ণ হইবে ন|। জখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী 
অনেক স্থলে আপনার মনে সুখ বোধ হইবে বলিয়া এটা 
বা ওট1 চাহিয়া থাকে, কেহ অলঙ্কার চাহে, কেহ বস্ত্র 
চাহে, কেহবা একটী সুন্দর দ্রব্য চাহিল,_ তোমাকে 
সাজাইতে, তোমাকে স্থুখী করিতে কি স্বামীর প্রাণে ইচ্ছা 
হয় না? . কেন তুমি তোমার নিজের স্থখ দেখ?-তুমি 
ভ্রী.--তুমি, স্বানীময় কেন না হইয়া যাও? তুমি স্বামীর 
সুথই কেন নর্বদা না দেখ? তাঁই বলিয়া তোমার সজ্জা. 
আবগ্তক নাই ত!হা বলিতেছি না,-স্বানীর সন্ভোষের 
জনা, শ্রাশীর সখের জনা, তোমাকে সাঁজিতে হইবে, 
তোমাকে বেশ বিন্য সও করিতে হইবে, কিন্ত সে গুলি 
যেন শ্গানীর জনাই করিতেছ এরূপ হয়। হয় তে বাহা- 
রও স্বামী নীলাম্বরী পরা, ব| নাকে নথ পরা ভাল দেখেন 
না; স্ত্রী স্বামীর সুখের দিকে একবারও ফিরিয়! চাহিয়। 
দেখিলেন না, নিজ গ্রাণে যাহাঁতে সুখ হয় তাহাই 
করিলেন,-আমর! স্ত্রীকে এরূপ বাবহার করিছেই নিষেধ 
করিতেছি; ইহাতে আজ স্বামী অসন্তষ্ট না হইতে পারেন 
কিন্তু এই স্বার্থপরতা বশতঃ এক দিবস না এক দিবস দুঃখের 
উৎপত্তি হইবে; তাহাই বলি দি প্রকৃত ভ্তরী হইতে 
চাহ ভবে স্বামীর সুখ কিনে হয় তাহাই কেবল চিন্তা কর)" 
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ভাহাতে যদি তোমাকে নৃত্াগীত বাদ পর্যন্তও শিক্ষ| 
করিতে" হয়, তাহাতে যদ্দি তোমাকে তোমার সৌন্দর্যকে ও 
ন্ট করিতে হয়, তাহাতে যরি তোমাকে তোমার অস্তিত্ 
পর্যন্তও হারাইতে হয়, তবে তাহাও তোমার করা কর্তবা। 
তোমার সুখ বৃদ্ধি করা ও .তাহা কর্রবার জন্য যাহা 
করা কর্তব্য তাহা! তোমার শ্বামীর কার্য; তাহার কর্তব্য 
বুঝরা তিনি কার্ধা করিবেন, তোমার কর্তব্য বুয়া তুমি 
কার্ধ্য কর। স্ত্রীর যদি স্বামী ভিন্ন নিজের স্বার্থ বোধ থাঁকিল, 
ভ্রী ষদ্রে মনে মনে ভাবল যে এটী বা ওটাতে আমার 
ক্বামীর ন্বার্থ নাই,-উহ| আমারই ; ইহাতে আমার সুখো- 
দয় হইতেছে তবে আম ইহ করিব, এরপ যিন ভাবি- 
বেন ব| করিবেন, তিনি প্রকৃত স্ত্রী নহেন। 

যেমন হ্থর্যমুখী ফুল কেবল ্র্্যের দিকেই চায়! 
থাকে, হৃর্ধ্য ঘুরিল হে। সেও ঘুরিল, প্রকৃত ভ্রীরও ঠিক 
দেই ব্ূপ স্বামীর দিকেই চাঁহয়। থাক। কর্তব্য; আপ- 
নার দিকে এক বারও দুটি করা কর্তবা নহ্ছে; করিবার 
আবশ্কই বাকি? দাদী শা থাকতেন তাহা হই/ল আব- 
হাক হইত সন্দেহ নাই! নানী কোন কথাটী বললে 
সস্্ট হন, কোন জআব্যটী দেখিছ্ধে ভাঁল বাঁসেন, কোনলী 
জাহাঁর করিলে পরিভুট হতেন, উতা বিষয় হী যন্ত্র সহকারে 
অবগণ্ত হইতে সর্বাদাই ঢেগা নরিবেন | কিরূপ সজ্জিত 
হইলে, কিরূপ কখাকহিলে, কি নপ আচপণ করিলে লাঁমীর 
মনে সর্বদাই ন্খবোধ হর, তাহা আৰগন্ধ হইরা সেইরূপ 
কার্ধ্য করাই প্রয়োন। কেন ইহাই শহে, শ্বামী ক্রান্ত 
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হইয়াছেন, তাহাকে পরিচর্যা করিয়া! তাহাকে শাত্তিদান 
কর, স্বামীর মন অস্থির হইয়াছে তুমি তাহাকে মিষ্ট) কথায়, 
সঙ্গীতে, আর বাহাতেই পার শ্ুখী কর) স্বামী কোন বিষয়ে 
হতাশ হইয়াছেন, তুমি যাই” তাহার মনে আশা ও উৎসাহ 
দান কর। জ্রীর জন্ত স্বামী অমাহুষিক পরিশ্রম করিতেছেন, 
তাহার ধন,মাঁন, যশঃ,জ্ৰান, ধর্ম সকলই স্ত্রীর; স্তরাঁ কোন 
দ্রব্য উপার্জন করিবার জন্ ভ্রীর আর নিজের পরিশ্রম করি- 
বার আবশ্তাক হইতেছে ন1,তবে যে'তিনি স্ত্রীকে এ সংসারের 
অংশীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সে কেবল স্ত্রী তাহার হৃদয়ের 
বল, পরিশ্রমের শান্ত, দুঃখের স্থখ'হইবে বলিয়াই; স্ত্রী যদি 
এ সকল না হন, শ্রী যদি স্বামীর একটা ভার স্বরূপ হয়েন, 
জ্রী ছারা যদি তাহার কোন উপকাঁরই না হইল, তবে 
তাহার বিাহের আশবশ্বকছিল কি?তবে তিনি কিজন্ত 
নিজ অদৃষ্ঠের সহিত, নিজ ন্ুুখ দুখের সহিত আর এক 
জনের স্ুথ দুঃখ জড়িত করিলেন? তবে তাহার জার 
ওক জনকে নিজ কার্ষ্যের জংশী রূপে গ্রহণ করিয়া লীভ 
হইল কি? তুমি ্বী, তুমি ম্বইচ্ছায় সংসার ক্ষেত্রে অংশী- 
রূপে আর এক জনের হস্ত গ্রহণ করিয়াছ, তুমি যদি তোমার 
কর্তব্য বুৰিয়া সেইরূপ কার্য না কর তবে তভোমাঁদের এ 
অংশী সম্বন্ধ কয় দিন বহিতে পারে? হয়তো সমাজ বন্ধনে 
লোকতঃ তুমি পরের স্ত্রী থাক্কিলে কিন্ত যখন তোমা দিগের 
উভয়ের মধ্যে দক্বদ্ধানগুযাঁয়ী কার্ধ্য নাই তখন আবার তোমা- 
দেব সম্বন্ধ কি? তখন অনতিবিলম্বে দুই জনের বিছিন্ন হওয়াই 
কর্তব্য । জার ষদ্দি ভূমি নিজ কর্তব্য সকল বুঝিয়া, স্বামীর 
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ংসার ক্ষেত্রে যথার্থই নিদাঘের স্শীতল বটবৃক্ষের ছায়া 
হইতে পার, আর তুমি যদি যথার্থই স্বাশীকে নেবা কযা, 
পরিচর্ধা। করিয়।, পরিতুষ্ট করিয়। বা অন্য যেমন করিয়া হয় 
স্উখী করিতে পার ও সর্বদা তাহাকে পরিশ্রম, হতাশ, 
আক্ষেপ, শোক ও দুঃখের মধ্যে, উল্লা চিত্তে রাখতে পার 
তাহা হইলে তভোমাদিগের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে । স্বাশী 
যদি তোমার নিকট আসলে সকল দুঃখ তুলির] যাইতে 
পারেন, সকল প'রশ্রমের শান্তি বোধ করেন, হৃদয়ে শতঃই 
বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন তাহা হইলে আর 
তিনি কোথায়ও বাইবেন নাঁ, তোমাকেই তাহার শান্তি, 
আয় সুখ ও সর্ধন্স বিবেচেন।! করিয়া ভোমার নিকট কি 
নখে কি দুঃখে সর্বরাই ছুটয়া আসবেন । 
মাঁনব প্রকৃতি এক নহে, সকলের একরূপ কার্যা ব 
একরূপ দ্রব্যে সম্ভোব হয় না, তাহ। যদি হইত তাহ! হইলে 
আমর! এই স্থানে স্ত্রী মাত্রেরই স্বামীর নিকট শ্রতাহ এই 
সময়ে এই কাধ্য, এসময়ে একাধ্য, কর কর্তব্য ইত্যাদি লিখিয়। 
দিতে পারিভাম । কিন্ত জানার যাহাতে সন্তোষ, হোঁনার 
তাহাতে নহে, এই জন্য জী, ্বাবীর কিরূপ আচরণে সন্ভোঁষের 
উৎপনত্ত হর, তাহা চেই। করিয়া অবগত হইয়া, সেইরূপ কার্ধ্য 
করিবেন ; উপরে এই বিষয়ের কয়েকটী সঙ্কেত মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিয়া! পাঠ করিলে স্ত্রী 
মাত্রেরই অংশীলহ্বন্ধে। শামীর সহিত কিরূপ আচরণ 
কৰা কর্ঠব্য ও কি কি কার্য ইবাকর। প্রয়োজন তাহা! একরূপ 
সকপেই উপলব্ধি করিতে পারেন । 
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“নী সম্বন্ধে, স্ত্রী কর্তব্য | 


স্বামীর সহি ভ্রীর দ্বিতীয় নন্বন্ধ *ন্ত্রী।” ঈশ্বরের সি 
রক্ষার জনা, মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, সন্তানোৎ- 
পাদন করিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এই সম্বন্ধ । সংসারে 
যদি অন্য গরকারে সচ্ছল থাকে তাহ! হইলে যস্তান একটী 
স্থখের দ্রব্য; সুতরাং এ ব্ষিয়ে ধাহারা বঞ্চিত তাহার! সুখের 
একটী প্রধান জংশের দ্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই সে 
বিষয়ে আর লন্দেহ নাই। যে মম্বন্ধ বশতঃ মানবের জন্ম 
হইতেছে সে দহ্বন্ধ. যে অতি গুরুতর সম্বন্ধ তাহ! বলা বাহুল্য । 
দুঃখের বিষয় ইহা কেহ বুঝেন না, বুঝাইলেও লজ্জার বিষয় 


মনে করিয়া কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া পলায়ন করেন। যেমন 
অংশী সম্বন্ধে স্ত্রীর গৃহকাধ্য সন্বদ্ধে কতকগুলি কার্য শিক্ষা 


করিতে হয়, না হইলে গৃহককার্ধ্য নুশৃঙ্খলার সহিত নম্পন্ন হয় না 
তরী সন্বদ্ধে ও স্ত্রীর জননেন্িয় স্ম্থন্ধে কতকগুলি বিষয় অবগত 
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, না শিখিলে স্বামী ও ভ্রী উভয়েই 
ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও সন্তান নাঁন। রূপে পীড়িত হইয়া থাকে। 
প্রথম বিষয়গুলি যেরূপ “গৃহিবী” নামক পুস্তকে লিখিত: 
হইবে, দ্বিতীয় বিষয়গুলি সেইরূপ “নারী দেহতত্বে” লিখিত 
হইয়াছে । তদ্যতীত ও স্ত্রীর এই সম্বন্ধ বশতঃ যাহা যাহা 
করা কর্তব্য তাহাই নিয়ে লিখিত হইতেছে। 
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এই সম্বন্ধ বশতঃ স্বীর প্রথম কার্ধয ভাল বাপার বৃদ্ধি 
সাধন করা, দ্বিতীয় কার্ধ্য শ্বামীকে মুগ্ধ করা, ভূতীর কার্ধ্য 
স্বামীর সম্তোঁষোৎ্পাদন করা। যে ম্বামী ও ঘ্রীর যধ্যে 
সঢ প্রণয় নাহি, যে হ্বামী ম্রীকে না দেখিলে প্রা 
জিয়া! যাইতেছে বিবেচনা ৮ করেন, যে জ্রী স্বামীর 
বিরহে চহুর্দিক অদ্ধকার না দেখেন তাহাদিগের মধ্যে এই 
সম্বন্ধ থাক] কেবল গহিতি নহে, আমরা সাহস করিয়া 
বলিতে পারি তাহা মহাপাপ। সেই জন্ত বলিতেছি 
অগ্রে ভালবানার বুদ্ধি সাধন যাহাতে হয় তাহা কর। 
যে ভালবাপাতে স্বামী শরীর এই নম্বধ ঘনীভূত করে 
ভাহার প্রথমে পরম্পরের গুণে বা রূপে মুগ্ধ হওয়া চাই; 
যেমন করিয়া পার স্বামীকে মুগ্ধ কর। এক জনকে মুগ্ধ 
করা লোকে যত কঠিন কার্য মনে করে, সত্য ইহা তত 
কঠিন কার্ধ্য নহে। অপরিচিতের সঙ্গে সৌন্দর্য ভিন্ন 
অন্য প্রকারে অপরকে মুষ্ধ করা এক রূপ অদভ্ভব; 
পৌন্ধর্যও কুচিভেদে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাঁ। 
আমি যাহাকে পরম সুন্দরী বিবেচনা করিয়! দেখিবামান্ 
মুগ্ধ হইলাম, তুমি তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়। দুরে 
থাকুক হয় তো তাহাকে স্ুন্পরীই বিবেচনা করিলে না। 
কিন্ত যাহাকে আমি জানি, ধীহার হ্বদয়ের ভাব ও 
'ইচ্ছ। আমি অনেক বুঝিতে পারি, কোন্‌ প্রকারের 
সৌন্দর্য ও কোন্‌ গুণে তাহাকে সহজে মুগ্ধ করিতে 
পারে, ভাহা যদি আমি [জানি ভাহ। হইলে সেই রূপ 
কার্য করিয়া, তাহাকে আমার মুগ্ধ করিতে কতক্ষণ বিলম্ব 
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হয়ণ, এই জন্য স্ত্রীর স্বাশীর হৃদয়ের ভিতর প্রন্শে 
করিয়! ইহা পাঠ করিতে চেষ্টা কর। কর্তব্য; চেগ্রা*করিলে 
কিনে তিনি মুগ্ধ হন তাহ জানিতে বিলম্ব হইবে না। 
এই মন্ত্র অবগত হই] সেই রূপ কার্ধা করিলে, তিনি 
জ্রীকে ঘ্বণা করিলেও কক দিনের মধ্য যুদ্ধ না 
হইয়া! থাঁকিছ্ে পারিবেন না। মানব "কাহারও 
সৌন্দধ্যে ব| গুণে মুদ্ধ হইলে প্রথমে তাহাকে সর্বদ! 
দেখিতে বড়ই ব্যাকুল হয়; তৎপরে তাহার সহিত কথা৷ 
কহিতে ও বসবাস করিতে ইচ্ছুক হয়। ক্রমে, ইহা হইতে 
ঘনিঈত। দৃটীভূত হইরশ, প্রেমপাত্রের হস্ত ধারণ করিতে আলি- 
জন করিতে, মুখ চশ্থন করিতে ইস্ছা হয়; এই রূপে প্রেম 
ক্রমেই ঘনিভূত হইয়া শেষে ভয়ানক প্রবল হয়। ভ্ত্ীর স্বামীর 
সহিত “রী” সম্বন্ধ দুর্টীভূত করিবার অন্য এই কূপ কাধ্য 
ক্রমে ক্রমে কর। কর্তব্য । যদি এইরূপে উভয়ের মধ্যে প্রণয় 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ঘনিভূত না হয় তবে 
আমর] বলিব যে স্বামী জীর মধ্যে যথার্থ স্ত্রী সম্বন্ধ হয় নাই, 
কেরল তাহাদের পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে মাত্র । 
পশুদিগের এ বিষয়ে পরস্পরের যে ব্ূপ সন্থন্ধ তাহাদের 
সম্বন্ধও ইহা হইতে উত্তম নহে। এই জন্ত পূর্বোক্ত গুকারে 
শ্ামীকে মুগ্ধ করিয়। ক্রয়ে ক্রমে প্রেম দৃটীভৃত করা 
শ্রী মান্রেরই কর্তব্য। যদি এরপ প্রণয় তাহাদের মধ্যে 
না হয় তবে এসংপারে সুধী হইবার ইচ্ছা! বিড়ম্বনা 
মাত্র ! 

কিন্ত এ প্রেম, এ ভালবাসা যেমন 'দেখিতে দেখিতে 
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বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেখিতে দেখিতে লোপ ও পাইয়া 
যায়। 'ুপ্ধতার উপর এ ভালবাসার ভিভি;-মানবের 
মুগ্ধতার পরিবর্তন হয়; আজ যেবিষয়ে আমি মগ্ধ হইলাম, 
কাল আর নে বিষয়ে মুগ্ধ হওয়৷ দূরে থাকুক তাহা 
আর আমার ভালও লাগে না” সুতরাং শ্রী যাদ কেবল 
এই ভাঁল*বানার বৃদ্ধি সাধন করিরা নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা 
হইলে [তনি দেখিবেন যে সঙ্গয়ে শামীর তলাসার 
হাপ হইতেছে, ক্রমে এমন সময় আমিবে যে তাহাকে 
্বামীর ভালবাসা ' হইতে বঞ্চিতা হইতে হইবে। যেমন 
লেকে পাখী যত্রে পোষে, ঘাঁধাকে এক দিস আয 
করিলে যেমন প্রদি্স সে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়, স্ইগীপ «ই ভাল 
বানাকেও ভ্্রীর তেমনি যে লালন পালন করিতে হই, 
এক দিন জপান্ধান হইল পর দিবস দেখিবেন 
যে স্বামীর ভালবাপা কমিতে জারম্ত হইয়াছে। প্রতিদিন 
রুচির প্রিকত্ন হইতেছে; তিন আদা যাহাতে হক 
হইলেন, কাল আর তাহাতে হইবেন ন।) যে প্রকৃত জী 
নে সর্বাদাই শ্বাশীর হদয়ের দিকে এক দুরে চাহিয়। থাকিবে, 
যেই দেখিল স্বামীর হুদয়ে পরিবর্তন হইন, স্বামী অমুক 
প্রকার কার্ধ্য করিলে তবে এখন মুগ্ধ হন, অমনি 
সেও সেইরূপ করিল। অনেক ক্রেশে ও অনেক পরিশমে 
-সংনারে স্থথ লাভ হয়, স্বামী কঠিন পরিশ্রম করিবে, 
জার ভ্রী কেবল পায়ের উপর প| দিয়া নবনীত বিনি- 
ন্দিত কোমল শব্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে আর কেবল 
একবার বেশবিন্ধযাসের জন্ত চক্ষুরন্রীলন বরিবে। হায়, 
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তাহ| যদি হইত তবে আর দুঃখ ছিল কি? স্ী হওয়া 
সহজ নহে, গভীর জঙগের নিপ্নে যাইতে ন। পারিলে মুক্ত 
লাভ হয় না। রর 

হয় তো ফেহ কেহ বলিধ্নে এত করে কে? এত করিতে 
যদি না পারিবে তবে বিবাহ করিতে বলিয়াছিল কে? 
এই সকল না করিলে ন্হীহে সখ নাই; 'ুখের জনা 
তে] ত্বাহ কনিয়াছিলে ? যদি বিবাহের সুখের মান্দরে 
উপস্থিত হইার জন্য ষে কণ্টকাকীর্ণ প্ধ দিরা য'ইতে 
হইবে, দেই পথের ক্লেশ সহা করিতে না! পারিবে তবে বিবাহ 
করিতে আনিলে কেন? যখন বিবাহ করিয়াছ, তখন জার 
উপায় নাই, এ পথে একবার আলিলে আর গ্রত্যাবর্ভন কর! 
ধায় না, হয় এই কণ্টকময় পথে অনন্ত কাল বাদ করিয়। 
ইহার অনন্ত যন্ত্রণ' সহ্য কর নতুবা অগ্রদর হও, অগ্রসর 
হও, অদূরে আনন্দ-আলরে আনন্দধ্বনি উ্থিত হইতেছে, 
একবার যদি এই পথের কষ্ট ভোগ করিয়া তথ.য় উপাস্থত 
হইতে পার, তবে স্বর্গ সেই, স্বর্গ সেই, সর্গ সেই! আর স্বর্গ 
কোথায়? 
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যে দুইটা লকবদ্ধ সকলে বুঝয়া থাকেন দেই হককে স্ত্রী 
কর্তব্য ব্ষিয়ে যৎকিঞ্চিৎ সক্ষেপে লিখিত হইল । এক্ষণে 
যী স্ত্রীর ভতীয় হন্দ্ধ বিষয়ে ভ্ীর কর্তবা কি-তাহাই নিয়ে 
লিখিছে। চে করিতেছি । বন্ধু কিরপে হয়, তাহ। পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে; বেই বন্ধু কিসে স্বারী হয় তাহাই এক্ষণে 
লিখিত হইবে । স্ত্রী ্গামীর সহিত কিরূপ বাবহার করিলে তবে 
উন্ভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্খজনক হয় তাহাই আমরা লিখিতে 
চো করিতেছি; বলা বানুলা গে বদ্ধুত্ব রক্ষা একজনের 
ঘারা হয় না) উভয় বই যদি সমান বাবার না করেন 
তবে কদ্ধুত্ব কখনই রাহে না। সকল ভাল দ্রব্য লাভে 
বিপদের আশঙ্কা! আহে, উভয়ের মধ্যে শু বন্ধু যদি 
একবার ছিন্ন হয় তবে তাহাদিগের মধ্যে গাঁয়ই ঘোক 
শক্রতার উত্পত্তি হয়। সুতরাং যেমন করিয়া হয় স্বামী 
স্রীর মধো বন্ধু রক্ষা করা চাহি, যদি বদ্ুত ভঙ্গ হয় তবে 
ঘোর বিপদ, শ্ুখের পরিবর্তে তাহা হইলে জলম্ত দুঃখের 
তাগ্রি। 

বন্ধু ছিন্ন করিবার প্রধান শক্ত কপটন]। যদি বদ্ু- 
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লাভ করিয়া যথার্থ ভাগ্যবান হইয়! থাক তাহা হইলে 
একেবারে কপটতা কাহাকফে বলে তাহ! ভুলিয়া যাও 
অন্যত্র কপ্টতা করিতে করিতে যদি অভ্যাস বশতঃউ বন্ধুর 
নিকট কপটতা করিয়া ফেল ও ঞকঘাঁর যদি তিনি জানিতে 
পারেন বা ননেহ করেন যে তুমি তাহার সহিত কপটত। 
করিতেছ, তুমি ভোমার মনের কথা তাহার নিকট গোপন 
ক্ষরিতেছ, সকল কথা তুমি তাহাকে বলিতেছ না, তাহা 
হইলে অতি সুদৃঢ় বন্ধুও এক মুহুর্তে লোপ হইবে, বন্ধুতত 
শৃঙ্খল একবার ছিন্ন হইলে আর তাহা! কখন সংযোজিত 
ফরিতে পারা যায় না। তাহাই ধলি,_মতিশয় সাবধান 
হও) লরলতা শিক্ষ! কর,_বন্ধুর নিকট সরলতার ন্যায় 
আদরের দ্রব্য আর কিছুই নাই) সরলতা ষত বদ্ধুত্বকে 
দট করে আর কিছুতেই তত করে না। যখন ধে ভাবই 
মনে উদয় হউক না, যাও বন্ধুর গল] জড়াইয়। 
ধরিয়া সমন্ত তাহার হৃদয়ে চালয়া দেও-_তিনিও তাহা 
হইলে তোমায় এরূপ করিবেন। তখন তোমরা দুই 
বন্ধুতে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে তাহা 
হইতে বিমলতর আনন জগতে জার ফিছুই নাই। 

বন্ধুর নিকট লজ্জাকে একবারে বিদায় প্রদান করিতে 
হইবে। যদি ইচ্ছাকরিয়! বন্ধুর নিকট কোন কথা গোপন 
নাই কর, কিন্তু লক্জাবশতঃ মুখ ফুটিয়। বলিতে পারিলে - 
না, এরাপ হয় তবে সেক তোমার বন্ধুই নহে তবে 
ভোঁমাদিগের উত্তয়ের মধ্যে কখনই বন্ধুত্ব রহিবে না । 
অনেক সময়ে বদ্ধ তোমার গোপনের কারণ 'বুঝিবেন 
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মা,কাঁরণ অন্থসন্ধান করিতেও তাহার ইচ্ছ! হইবে না, 
তিনি কেবল তুমি যে তাহার নিকট কিছু গোপন করিলে 
ইহাই মনে করিবেন; আর এরূপ ভাব যখনই বদ্ধুর মনে 
হইবে, তখনই তথা। হইতে বন্ধুত্ব বেগে পলায়ন করিবে। 
স্ৃতরাঁৎ বন্ধুর মধ্যে লজ্জার বিষয় কোন প্রকারেই কিছু 
থাকিবে না। এমন কিছুই 'ধাকা তাহাদের মধ্যে কর্তৃব) 
নছে যাহ! লক্জাবশতঃ একজন অপরকে বলিতে পারেন 
না, বা বলিতে আপনাকে বিল্মাত্র কুষ্ঠিত বোধ করেন। 
যদি যথার্থ বন্ধু হইতে চাহ ও যথার্থ বন্ধু লাভ করিতে চাহ 
তবে বন্ধুকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ মনে 
করিও, তিনি যত ভোয়ার গ্বার্থ বুঝিবেন পৃথিশী মধ্যে 
আর কেহই তত বুবিবেন না এ বিশ্বাস থাকা তোনার 
র্বতোভাবে কর্তব্য; তিনি যত তোমার ভাল বুঝিবেন ও 
দেখিবেন আর কেহই তত্ব দেখিবেন না, এই প্রতায় 
তোমার হৃদয়ের হৃদয়ে গাথা থাকা কর্তব্য; কি ভান 
কথা, কি মন্দ কথা, কি গভীর জ্ঞানের কথা, কি অতি 
সামান্ত রসিকতা সকল কথা কছদার লোকই যে তিনি 
ইহা! সোমার সর্বদাই বিবেটনা করিয়া সেইরূপ কার্ধ্য কর! 
কর্তব্য। যতই এইরূপ করিবে, গপই বন্ধুত বৃদ্ধ গ্রাণ্ড 
হইবে, যতই কন্ধুত্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ততই বুবিবে যে বদ্ধুত্ধ 
কি বিমল আন্না; তে আননা যে উপভোগ করে নাই 
সে ভাহ। কিছুতেই বৃঝিতে পারিবে নাঁ। * 

বন্ধুকে কখন ঘবিশ্বাস করিওনা। অবিশ্বাসের ন্যার 
শুরু বদুত্বের আর নাই। কোন একারে কোন বিষয়ে যদি 
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তোমার বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাস হইল তাহা হইলে বদ্ুত্বর আর 
আর এক মুছর্তও রহিবে না। তিনি কোন কাধ্য করি- 
লেন,_ তাহাতে তুমি যদি তোমার ক্ষতি স্পঃও দেখিতে 
পাও তাহা হইলেও বন্ধুকে অবিশ্বাস করিও না; বন্ধ 
যাহা করিবেন তোমার ভালর জন্যই করিবেন; বন্ধু যদি 
তোঁমার গল! কাটিয়া ফেলেন তাহা হইলেও নিশেবে 
ভাহা সহ্য করিবে,এমন কি তখনও বন্ধুকে অবিশ্বাস 
করিও না৷ যেমুহুর্তে বদ্ধুকে অবিশ্বাস করিবে সেই মুহ- 
তেই বন্ধুত্বের লোপ হইবে; কেবল লোপ নহে,_-হুৃদয়ের 
সেই শূন্তস্থানে মর্ধাত্তিক বেদনা লাগিয়া ঘোর শক্রতার 
উৎ্পন্তি হইবে | জানি এ নকলই অতি কঠিন কার্ধ্য, জানি 
এ সকল কর], এক্প বন্ধুলাভ করা, ও তৎ্পরে এইরূপে লেট, 
বন্ধুত্ব রক্ষা করা অতি কঠিন কার্য্য, কিন্তু অন্ত আর 
উপায় নাই,- প্রকৃতির নিয়মই এই, বিনা বিপদের শঙ্কায়, 
বিন! ক্লেশে কোন স্ুখই লাভ করিবার যে! নাই; এই 
সকল কঠিন কার্ধয না করিলে বন্ধু লাভের যেবিমল আনন্দ 
তাহা উপভোগ হয়না; আর পূর্বেই বলিরাছি স্ত্রীর 
সহিত বদ বন্ধুত্ব না হইল তবে আর পনরূপ জ্ঁতে 
প্রয়োজন কি? তবে আর দেরাপ বিবাহে আবশ্তক কি” 
যদি বন্ধুত্ব রাখিতে চাহ, যদি বছ্ধুত্বশৃঙ্খল দৃঢ় করিতে 
চাহ তবে উভয়ের মধ্য ভেদাভেদ, লজ্জা, দ্বিধ! ইত্যাদি, 
ধাকেবারে রাখিও লা। যদি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া হাসি 
ভামাসা করিতে পার, দি বন্ধুর নিকট মন খুলিয়া সৰ 
কথ! কহিতে পায়, যদি বন্ধুর স্বার্থে ও নিজ স্বার্থে কোন 
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প্রভেদ দেখিতে না পাও, কি সুখে কি ছুঃখে, ক্ষি বিপদে 
কি আপদে সর্বদা ষদ্দি বন্ধুকে আপন কার্ষেযর ভিতর লইয়া 
কার্ধ্য করিতে পার, তাহ! হইলেই বদ্ধুত্ব রক্ষা! হয়, তাহা 
হইলেই বন্ধু বুদ্ধি প্রাণ্ড হয়, নচেৎ আর কিছুতেই হয় 
না। ন্তরাং স্ত্রীর শ্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবছার করাই 
কর্তবা, নতুবা! ভাহাদিগের মধো বন্ধুত্ব হওয়া, বা থাঁকা 
ছুই সম্পূর্ণ অনস্ভব। 

জিজ্ঞাসা কঘি ম্বামীর সহিত কি শরীর এরূপ ব্যবহার 
করা অসম্ভব? জী কি শ্বানীকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিতে পারেন না? জীকি ল্গাশীর নিকট সমস্ত লজ্জাকে 
বিদায় দিতে পারেন না? স্ত্রী কিন্গামীকে মন খুলিয়া সকল 
কথা করতে পারেন না? যদি কোন স্ত্রীর পক্ষে এই সকল 
কার্ধ্য অসম্ভব বা কঠিন, ব্পিয়! বোধ হয় তবে তো তিনি 
সম্পূর্ণই স্তী নামের অশোগ্য। তাঁহার ন্কায় লোকের পবিত্র 
বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই কর্তব্য হয় নাই। 
আমর] পৃর্দেই বলিয"ছি, আবার বলিতেছি ম্বামীর সহিত 
স্ত্রীর যত সহজে বদুত্ব হয় অন্য কাহারও সহিত ভত সহজে 
হয় নাঃ এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব না হওয়। 
বা রছুত্ব নাথাকা কি ঘোর লঙ্জার কথা নহে? যেসকল 
কার্যা করা স্ীর কর্তব্য বলিয়। উপরে লিখিত হইল েষ্ট 
.সকল কাঁধ্য টি বড় কঠিন কাধ্য বলিয়া বোধ হয়? যদি 
ঘাঁস্বামীর সহিত এক্রপ ব্যৎ্ধার না করিতে পারেন বে 
ভাঙ্মাকে আমরা বিবাহ-শৃঙ্খল ছিন্ন কর] যদি নম্ভব হয়। ভবে 
ত1*ই করছে পরামর্শ দি। 
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হায়, স্ত্রীর পক্ষে বা স্বামীর পক্ষে পরস্পরের সহিত এরূপ 
ব্যবহার করা নিতাভই সহজ, এখন অনেকে তাহা কতক 
বুকিতে পারিয়াছেন। শ্বামী ও ভ্রীতে যে যথার্থ প্রকৃত 
বন্ধুত্ব থাক] বিশেষ আবক তাহাই অনেকে অবগত 
নহেনঃ আবশাক কি না শেব্ষিয়ে কেহ একবার ভাবি- 
যাও দেখেন না। এখন আমর! বললাম, এই কথা 
আনিয়। হময়তে। অনেকেই হাসিবেন,ৎ বলিবেন--“ঙীর 
সহিত অত সত ভাল লাগে না, স্ত্রী আছে তো শ্রীই আছে, 
আবার অত কি।” হয় তো অনেক ভগিনী কহিবেন-__ 
“হ] লামীর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব?” হায়, যদি এ প্রয়োজন 
লোকে বুৰিত তবে ইহার সংঘটন এত কঠিন মনে করিত 
না, ব। এই বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য যাহ যাঁহ। কর। কর্ভবা তাহ! 
করা অসম্ভব মনে করিত না; তাহা হইলে এত দিন গৃহে 
গৃহে স্বানী ভ্রীতে মবুর শৌহদ্য দর্শন করিতে পাইতাম; তাহা 
হইলে নংদারে লোক এত ছুখ বোধ করিত না; ভাহ। 
হইলে কেহই নংগারকে শ্মশান বলয় দীব নিশ্বাস ত্যাগ 
করিত না। 

যাহ। বলিগ়াছি তাহাতেই কি ইহার আবশ্যকতা প্রাতি- 
পন্ন হয় নাই, যাহা বলিলাম তাহ শুনিয়াও কি কেহ মনে 
কবেন যে ঙ্গামী ও ভ্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব নিতান্ত আবশ্যক নহে? 
যদ এই সবল শুনিয়াও কেহ এরূপ থাকেন যে তাহাব 
জ্জঞানোদয় হইল না, তাহাকে আমর! ভার অধিক কথ। 
বলিতে চাহি না;-তাহাকে নমস্কার করিয়া আমরা দূরে 
থাকিতে তাহার অনুমতি প্রার্থন। করি। কিন্তু আমাদিগের 
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সানুনয় নিবেদন,--ধীহাঁরা শ্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব সংঘটন 
কত গ্র-গ়াজন তাহা বুঝিতে পাঁবিলেন তাহাদিগকে বল, 
একটু চেষ্টা করিলে যে কার্ধ্য এক্ষণে ভয়ানক কঠিন কাধ্য 
বলিয়া বোধ হইতেছে ভাহ। অতি সহজ কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি 
হইবে । স্বামী ও ভ্রীর মধ্যে হুদুত্ব অতি সহজে হইবে তৎ্পরে 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ষদ্দি উভয়ের প্রতি বন্ধুর স্যার ব্যবহার 
করেন তাহা হইলে বিনা আঘ়াদে ও বিনা কষ্টে বন্ধুত্ 
ক্রমেই বৃদ্ধ হইতে থাকিবে । বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হইলে 
পরম্পরের কিরূপ ব্যবহার রা কর্তব্য, কিসে বন্ধুত্ব স্থায়ী 
ও দৃঢ় হয় এবং কিনেই বা লোপ পায় ভাহা। উপরে »ঙ্ষেপে 
তুর মম্তব তাহা লিখিত হইয়াছে। হী যদি স্বামীর সহিত 
সব্ধ্দা এরূপ ব্যবহার করেন ভাহ! হইলে তাহা দগের বন্ধুত্ 
ক্রমেই দু হই উঠিবে। ক্রমে এত দৃঢ় হইবে যে সে বদ্ধ 
নষ্ট হইবার আর কোন সম্ভবই থ:কিবে না। 

গ্রীলাভ করিয়া মাধ যে সুখ ইচ্ছা করে স্ত্রীর সহিত 
প্রকৃত বদ্ধুত্ না হইলে তাহার অদ্ধেকও লাভ হয় না। যথায় 
স্ত্রীর সহিত বন্ধুত্ব নাই, তথায় ভ্্রীর সহিত দানী মঙ্বন্ধ ও 
পাশব নন্বদ্ধ ভিন্ন জার কোন লহ্বদ্ধই নাই। আনর। 
গৃহে গৃহে কি এই রূপ দেখিডেছি না? বঙহদেশের ঘরে 
ঘরে স্ত্রীর সহিত স্বামীর কি অন্য কোন সঙ্গন্ধ আছে? 
 ম্ীদানী ভিন্ন স্বামীর আর কিছুই নঙ্কে,- ভ্রী হ্থামীর ভ্রীড়ার 
দ্রবা, ভোগের দ্রব্য ও বিলাঁসের দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই সকল মম্বপ্ধ ভিন্ন শামীর সহিত যে স্ত্রীর পবিত্রতা 
ময় সম্বন্ধ হইতে পারে। ভাহছ। আমরা কয় জন অবগত 
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আছি, বলিলে কয়জন তাহা বুঝিতে "পারি কা স্বীকার 
করিতে প্রস্তাত আছি? ঘদি জগতে দুঃখের জলস্ত গ্রিডে 
পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্ব না করতে,যদি সংনারে “মরিলাম, 
মরিলাম, শব্ধ উত্থিত হইয়া নীলাকাশ পর্ণ না কারত, তবে 
রলিতাম যাহা আছে তাহাইস্টঙ্গকুক, তোমরা সকলে যের্প 
আছ সেই রূপই থাক। কিন্তু তাহা থাঁকছে পার 
কই, যন্ত্রণায় অধীর হও কেন? যদি সংদাঁরে বড়ই 
ক্লেশ বণিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে তবে আমরা 
যাহা ঘাহ] বলিভেছি দেইরূপ কার্য কর; সুখের মন্দিরে 
যাইবার পথ কখনই সুখের হইতে পারেনা, স্থখের পথ 
দিয়! যাইতে চাহ তো! শেষে ছুঃখের অগ্িতে যাইয়া পতিত 
হইতেই হইবে । তাই বলি ভুলিয়াও কখনই স্থখের পথে 
যাইও না, ক্রেশের পথ দিয়] যাও, কণ্টকাকীর্ণ পথ দির 
কষ্ট সহ্য করিতে করিতে যাঁও, তাহাতে শেষে যে সখ পাইবে, 
তাহা ও শেষে যথায় উপস্থিত হইবে করুণাময় পিতা 
আমাদিগকে সেই স্তখ ও সেই সুখময়, আনন্দনয় স্বর্গ 
প্লামের বিমল স্থখ-ভোগের জন্যই স্বষ্টি করিয়াছেন । 
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সঙ্গিনী অম্বন্ধে জ্্ীর কর্তব্য । 


পূর্বোক্ত সম্বন্ধ সমূহে ভ্ত্রীর কর্তব্য সকল গুনিয়া যিনি 
ভাবিয়াছেন এ নকল কবা অসাধ্য, এরূপ ন্তী হওয়। একরূপ 
অলস্তব, এরূপ ব্বাহের কথা তো কেহই জানেন না, এখন 
যাহা আমর। বলিতে ষাইতেছি তাহ! শুনিলে হয় তো তিনি 
একেবারে হতজ্ঞান হইবেন । 

এ জীবন অনন্তকাল স্থায়ী, সেই অনন্ত কালের সঙ্গিনী 
হইলে ছোমার কিকি কর্তব্য ও ডাঃ] যে কত গুরুতর তাহ! 
বল৷ বাহুল্য। অন্ত কালের জন্য অন্যের সঙ্গে গাখিক়া- 
দিতে পারে এমন দ্রব্য ও পৃথিবীতে কি আছে? কি 
পাইলে ওকি করিলে, তবে ছুইটা হৃদয় আর বিচ্ছন্ন হয় না? 
মরিলেও যাহারা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে না,মরিলেও 
যাহারা আর উভয়কে উভয়ে ভুলিতে পারে না এরপ দ্চ 
শৃঙ্খল জগতে আর কি আছে? যাহ ছাঁরা এই অত্যাশ্ধ্য 
ব্যপার সংঘটিভ হয় তাহা! কি? মরিলে এ শরীর থাকে না, 
পার্থিব সৌন্দর্য্য মৃত্যুর পর এক মুহুও রহে না; হৃদয় ভিন্ন 
মানবের মৃত্যুর পর সকলই পঞ্চভূতে মিশাইয়া যার। এই 
হৃদয়ের সহিত হৃদরকে বাধিতে হইবে! এমনই একটি সুদৃঢ় 
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খঙ্ঘল নিম্মীণ করিতে হইবে যাহ! মরগ্রের ন্যায় বিপর্যযয়েও 
ছিন্ন হইবে না। ইহা করিতে হইলে যাহা করিতে হইবে 
তাহা কখনই সহজ নহে; আর ইহা না করিতে পারলেও 
কৃত বিবাহ নহ্ধে, এই জন্যই গ্রাথমে আামর! বলিয়াছিলাম 
যে বিবাহ কি বুঝিতে পার্ি্চলু লোকের বিবাহের নামে ষত 
আনন্দ হয় তত আনন্দ আর হইবে না, বরং আননের 
পরিবর্তে ভীছির সঞ্চার হইবে । 

ভালবাসাভিন্ন হৃদয়কে আকধণ করে আমন পদার্থ জগতে 
আয় কিছুই নাই। হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ করিবার 
জনা এই এঁকজজালিক শক্তি ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে 
বনিয়া বোধ হয় না। ক্ুতরাং ইহা ছার। ছুইটী হৃদয়কে 
সন্বদ্ধ করিতে হইবে । এই গুরুর ব্যাপার যে সে তালবাঁসা 
হ্বারা সম্পর হইবার কখনই সম্ভাবনা নাই; ষে ভালবাঁপাঁর 
পরিবর্তন নাই, যাহার লোপ নাই, যাহা! অন্ত সেই ভাল- 
বাসা ভিন্ন অন্য ভালবানার ছার! এ ঝাধ্য সম্পন্ন হইবার 
কোন শম্তবই নাই। স্ুক্তরাং শ্বামী ও জ্্রীর মধ্যে প্রথমে 
যাহাতে এই ভান্ববাসার উত্পত্ভি হয় তাহাই করিতে হইবে, 
তৎ্পরে যাহাতে ইহ! স্থায়ী হয় তদ্রুপ জাচরণ ও সেই রূপ 
চে্টা করিতে হইবে । 

পূর্বোক্ত তিন সম্বন্ধ বশতঃ তিন প্রকার ভাল বাসা, অর্থাৎ: 
প্রণয়, প্রেম ও প্রীতি, যতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে ততদূর নঃ 
হইলে হ্বামী শ্ত্রীর মধ্যে এই সঙজিনী সম্বন্ধ হওয়া বা কারবার 
চেঈ।াকর] বিড়ম্বনা মাত্র । যখন এঁই সকল সম্বন্ধ শ্বামী ভ্রীর 


মধ্যে দৃঢ় হইয়াছে ও যখন স্বামী ও ভ্রীর মধ্যে যেরূপ 
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হওয়া আবশ্বাক তাহা সম্পূর্ণ রূপ হইয়াছে, তখন এই 
পবিত্র অনস্ত সুখ-দায়ক ও শ্বগ্গয় সঙ্গিনী সম্বন্ধ শ্বা্মী 
স্্রীর মধ্যে করিবার জন্য চেষ্টা করিভে হইবে। তাহ! 
যদি হয়,যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই দকল সম্বন্ধ ও এই 
সকল ভাল বালা প্রকৃতই হস খন ম্বামী স্ত্রী উভয়েই 
চেষ্টা করিবেন যাহাতে তাহাদের মন হইতে ভালবাসার 
ভেদাভেদ একেবারে দূর হই যায়। উল্লিখিত ভাল- 
বাসা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, হৃদয়ে আপনা আপনিই 
এই অনস্ত ভালবাপার !্তি হইবে । ভালবাপা এক 
বার বৃদ্ধি হইবার পথ পাইলে আর কথন ক্ষান্ত হয় না, 
ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই রূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 
ইহ! কোথায় গিয়া শেষ হয় ৰা একেবারে শেষ হয় ন। 
সাহা! যিনি প্রেমময় ও প্রেমের আকর তিনি ভিন্ন জার 
কে বলিতে পারেন? যখন এই রূপ অবস্থা হইবে তখন 
উভয়কে উভয়ে কেবলই ভাল বাসিবে,-ন্বদয়ের যত ভাল- 
বাসা সকলই '্টভয়ে উভয়ের হৃদয়ে চালিয়া দিবে, ভাল- 
বাসর যত বৃদ্ধি হইবে, তত্ভই উভয়ে উদ্ভয়কে ভালবানার 
ডুবাইয়। দিবে। 

এ সংসারে ভালবাপার নামই পুজা, এনৎংসারে 
ভালবাপার নামই উপাসনা । উপালনা করিলে, 
প্রার্থনা করিলে ঈখর নেই প্রার্থনা] শুনিয়া, আমাদিগের 
প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না ভাহা! আমরা নিশ্চয় জানি 
না, ভবে ইহা আমরা জানি ও মকলেই দেখিয়াছি ষে 
প্রার্থনা করিলে জন্তরে শাস্তির উদয় হয়, হৃদয়ে কোথা 
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হইতে বল আইসে, মনে ভয়াম্ক উৎ্পাহ হয়। 
কেন হয়? মন, ভালবাপার পূর্ণ হইয়া, প্রাথের সঙ্গ বলিয়া, 
মন খুলিয়া! বল ভরস! সকলই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে 
বলিয়াই, এ সন্তোষ ও এ বল প্রাপ্ত হয়। করুণাময় 
জগদীশ তিনি কি জানিশুত্মনা, যে তাহাকে লোকে 
দেখিতে পাইবে না, তাহাকে লোকে বুঝিতে পারিবে না” 
অথচ গুতি মুহুর্তেই লোকের পূজার প্রয়োজন, ও উপা- 
সনার আবশ্তক হইবেণ এ অভাব কি দ্বিনি মানবের 
পর্ণ করেন নাই ম'নবকে তিনি জ্ঞান দিয়াছেন, মানব 
যদি না বুঝে তবে তিনি কি করিতে পারেন? ভিনি 
মানব যাহাকে সহজে ভালবাসিতে পারিবে ভাহাকেই 
প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। একবার ভাব দেখি যে 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভালবাস! হইতে পারে কি না? 
অন্ধ ভালবাসা, ভালবাসার জন্য ভাঁল বাসা, যে ভালবাদার 
কারণ নাই,_যে ভালবানা না বাশিয়া থাক। যায় না, 
এরূপ ভালবাসা স্বামী স্ীর মধ্যে হইতে পারে কি না? 
এ ভালবাসায় রূপ চাহি না, গুণ চাহি না,_এ ভালবাসায় 
কিছুই চাহি না,ভাল না বাসিলে প্রাণের ভিত্রকার 
ভালবাার আোত না খুলয়া দিলে, প্রাণ যেন শৃন্ত শৃহ্য 
রহে এই জন্ত এই ভালবানা, এ পূজার জন্য ভালবাসা) 
এ অনস্ত কালের অন্ত সঙ্গিনীর জন্য ভাল বাসী । - 

ভোমার রক্ষাকর্তী তোমার আশ্রর্দাতা, তোমার 
বিপদের বন্ধু, তোমার ইহকাল ও পরকালের গতি তোমার 
দেবতা, তোমার বিধাতা, তোমার সকলি,তোমার স্বামী, 
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«ই বিশ্বাস হৃদয়ে পৃবদ্ধ কর; তিনি ভোদার মকলইঈ 
তিন্ই“তোমার পূজার দ্রবা, বিপদে পড়িলে তাহাকেই 
ভাকিতে হইবে, ছুঃথে তাহারই হৃদয়ে যাইয়া কীদিয়| 
পড়িতে হইবে, সকল সময়েই তিনিই তোমার সঙ্গী, তিনিই 
তোমার ঈশ্বর, এই বিশ্বান 'অপয়ে দৃটবঙ্ধ কর। সম্পূর্ণ 
আপনাকে নিরাশ্রয়া মনে করিয়। তাহার জদয়ে আশয় 
গ্রহণ কর, «ই সকল মনে করিতে পাঁরিলে তবে ভাল 
বাসা আপনি হই, তোমাতে যাহার অভাব জাঁছে 
তোমার স্বামীতে ভাহার সকহই আছে, ইহ! ভোমার মনে 
বিশ্বান হইলে এই অনন্ত ভালবাঁনা আপনিই জন্মিবে) 
তুনি যাহা চাহ তোমার স্বামী ছাঁছার সকলই তোমাকে 
দিতে পারেন, এ বিগাপ তোমার হদয়ে জন্মালে, ষে 
ভালবাপার কথা আমরা বলতহেহি তাহা আপনিই 
জানাবে । যদ ামীকেই তোমার দেবের দেব 
মনে করিতে পার তাহ। হইলেই হোমার মনে যথার্থ ভাল 
বালা জন্মিবে, এ ভাল বাদ। বিশ্বাসের উপর অবস্থিত) 
মরিলে ও তোমার বিশান কখন ফাইবে ন1! হদয়ের বিশ্বাস 
হদর়েই থাকিবে) এভালবাণাও ভোমার হৃদরে অনস্ত 
কাল অবস্থান কটিবে। যদি কখন স্বাদী স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ 
হয় তবে যথার্থ বিবাহ দেই, নতুবা আাঁর সকহই পার্থিব 
বিবাহ | কেহ কি সাহস করিঘ্া বলিতে পারেন যে মৃত্যুর 
ন্যায় গুরুতর পরিবর্তনেও তাহা আলবাঁার কোন 
পরিবর্ডন হইবে না? জআঁর ভাহাই বা না হইবে 
কেন ? রূপ তখন থাকবে না, তখন দিব্ব চক্ষের নিকট দোয় 
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গুধ ছুই প্রকাশ হইয়। পড়িবে । পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসি 
তাহার সহ দোষ থাকিলেও দেখিতে পাই না, কিন্তু কি 
জানি বদি মৃত্যুর পর ইহ! দেখিবার ক্ষমতা থাকে, যদি তখন 
দোষ গণ ছুই দেখিবার ক্ষমতা হয়। তাই বলি যদি!আমার 
হৃদয়ে ইহ! দৃঢ় রিশ্বাস থাকে যে আমার স্বামী গণময়, তাহা 
হইলে মৃত্যুর পরও সে বিশ্বান” আমার কখনই ষাইবে না, 
ম্থতরাং বিশ্বাসের উপর যে ভালবাসা অবস্থিত, সে 'ভালবাসা 
কখনই লোপ পাইবে না। তাই বলি বিশ্বাসের ভাঁল 
বাস ভিন্ন মৃত্যুর পর রূপ গুণের ভালবাসা থাকিবে না। 
যদি ষথার্থ বিবাহিত হইতে চাহ ভবে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই 
বলি, উভয়ের প্রতি উভয়ের এই রূপ বিশ্বাস দুঢ বদ্ধ কর, 
উভয়ে উভয়কে নিজ আরাধা দেবতা মনে কর, তাহ হইলে 
হদয়ে যে বল, উৎ্মাহ ও সুখ হইবে সেই সুখই স্বর্গের সুথ | 
উভয়ের প্রি উভয়ের এই বিশ্বাস না হইলে কখনই নঙ্গিনী 
সম্বন্ধ হইবে না, আর যদি যথার্থ এই সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে না 
হইল, যদি মৃত্যু হইবা মাত্র সকল ভাল বাসা, সকল সম্বদ্ধ 
লোপ পাইল তবে বিবাহের আবশ্যক কি ৭ 

জিজ্ঞালা৷ করি উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা কি 
মানবের পক্ষে অসাধ্য ? মানব মনে এই বিশ্বানের ভালবাসার 
জন্য আকাকঙ্জ| শ্বভাবত?ই কি নাই ? কোটি কোটি মানুষ কি 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কাঈ লোষ্্র ও মৃত্তক! নিশ্মিত 
কদধ্য ও ভয়ানক মুত্তি সকলকে ভাল বানিতেছে না; কোঁটি 
কোটি মান্য কি প্রতিদিন বিশ্বাসের জন্য আপন হৃদয়ের অ- 
্ান্ত কল বৃত্তিকে নই করিতেছে মা। এই দেশেই কি 
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ক্রীলোকগণ বিশ্বাসের উপর 1নভর করিয়| জলত্ চিতায় দগ্ধ 
হইয়। গাণত্যাঁগ করিত না; এই দেশেই কি প্রাণের সম্তানগণ 
সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হইত না? যদি এই সকল করা সহজ ও 
সম্ভব হয় তাহা হইলে যাহাতে অনন্ত স্থখ ও যাহার অভাবে 
মানব অনস্ত দুঃখী দেই লঙ্গিনী নন্বস্ধ কি শ্থাশী স্ত্রীর মধ্যে সংঘ 
ত করাই অস্ভ্ভব? কেন অন্যত্র পূজার দ্রব্য ও ভালকাদার 
দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়াও ; কেন, যাহাকে দেখিভে পাও না 
তাহাকে প্রাণের সঙ্গী করিতে যাও? কেন কুপ্থে গিনা 
অনন্ত দুঃখ ভোগ কর? নিকটেই পূজার দ্রব্য,হ্ধদয়ের নঙ্গী 
উপস্থিত রঠিয়াছে। বিশ্বাস কর, বিশ্বান, হৃদয়ে দৃঢ় কর, 
জগত যথার্থ বিবাহ করিয়! একবার স্বগ্খয় সুখ উপলব্ধি কর। 
বিশাস হৃদয়ে, আনয়ন করা কি কঠিন? সামান্য বার্ধাকে 
বঠিন মনে কক, বাতাপকে বিতীক1 মনে করিয়া, হা, 
মানব ভয়ে স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিয়া নরকের পথে 
প্রধাবিত হইতেছে । ভাঁহা হইতে যে ফল ফলিতেছে তাহা কে 
না দেখিতেছেন, গাহা প্রকাশের আর আবশ্যক কি? 
হাঁমী যদি ভ্্রীকে হৃদয়-পূর্ণ-কারিণনী আরাধা দেবী 'মনে 
করিতে পারেন, অর স্রীই আমার পৃজ্জার দ্রবা, স্ত্রীই আমার 
্ন্ষময়ী ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন, আর শ্ত্রীষদি শ্বামীকে 
পরম দঁবত। মনে করিতে পারেন, তবেই শামী স্্রতে প্র- 
কৃত ব্বাহ হয়; তাঁহ। হইলেই স্বামী ভ্ত্রীর মধ্যে নঙ্গি নী সম্বন্ধ, 
স্থাপিত হয়, তাহ! হইলেই স্বামী স্ত্রীর সশবদ্ মৃক্্যুর পরও স্থারী 
হয়। এরূপ না হইলে, এ সম্বন্ধ শমী ভ্ত্রীর মধ্যে না হইলে 
মৃভু!র পর যে ভাহাদের কোনই মন্বদ্ধ থাকেনী, তাহা আমরা 
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সাহস করিয়া বলিতে পার । উপরে যাহা লিখিত ₹ইল 
তাহ যদি কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন তাহ। 
হইলে তিনিও ইহ! জম্বীকার করিতে পারিবেন না । £ 

বিশাদ মনে আনয়ন করা বা দৃঢ় করা কঠিন কার্য নহে। 
আমাদের দেশের আদিগের এ বিশ্বাস একরূপ আছে বা ছিল 
বলিলে ভাল হয়; কারণ নব্য সভ্যতার নবীন প্রবাহের মুখে 
ইহা ভাপিয়! যাইবার উপক্রম হইয়াছে । একটু বুঝিতে 
পারিলে স্বামী স্ত্রীর মধো এবিশ্বাম থাকা আমরা অতি 
সহজ বিবেচনা করি। প্রথম তিন সন্বন্ধ বদি স্বামী মীর 
মধ্যে দৃঢ় হয় তবে এ সঙ্গিনী নম্বম্ধ হওয়াও অতি সহজ। 
প্রথম তিনটী ন! হইলে এটী কখনই হইবে না, কেহ করিবার 
চেটা করিলে ইহাতে সকলের পরিবর্তে কুফল ডৎ্পাদন 
করিবে। 

যখন এই বিশ্বান হইল, তখন যাহাতে এই বিশ্বাস দৃচ হয় 
ও যাহাতে এই বিশ্বান হদয়ে স্থায়ী হয় হ্বীর কর্তব্য তাহাই 
করা। বিশ্বাস জ্ঞানে বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞাদেই দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। 
রী যত স্বামীর সহিত তাহার নিজ সম্বন্ধ সকল বুঝিবে, যখন 
নে দেখিবে ষে স্বামী |ভন্ন তাহার অন্য গতি নাই,শ্বামীই তাহার 
সুখের এক মাত্র উদয়, শ্বামীকে এই রূপ না ভাবিলে মৃত্যুর 
পরই ম্নেকোন অপরিচিত স্থানে একাকিনী বাস করিতে বাধ্য 
হইবে,যত সে এই সকল কথা তাবিবে ততই তাহার মনে এ. 
বিশাস দৃঢ় হইতে থাকিবে | যদি সে নিশ্চয় জানে যেস্ামী 
চিরকালের সঙ্গী ও আশ্রয়, ইহা ন1ভাবিলে ও বিশ্বাদ দৃঢ় ন 
ৰরিলে তিনি কথনই সেরূপ হইধেন না, মৃত্যুর দিনই ভাহার 
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সহিত সঙ্বদ্ধ বিছি্ন হইযে, ফদি সে বুঝে যে মৃত্যুর পর তাহার 
এক অপরিচিত স্থানে যাইতে হইবে, ভাহা হইলে ভাহার মনে 
শ্বতঃই ভীতির সঞ্চার হইবে, ম্বতঃই সে ভাহার শ্বামীকে 
একমাত্র ভরসা বিবেচনা করিয়া তাহারই হৃদয়ে হৃদয় 
টা'লয়া দিবে। ক্রমেই তাঁহার এ বিশ্বাস বাড়িবে, শেষ 
আর কিছুতেই এ বিশ্বাস যাইবে না । হায়, তারত- 
ললনাদিগের এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় অস্কিত ছিল বলিয়াই 
তাহারা শ্বামীর জলস্ত টিতানলে হাসিতে হাসিতে ভম্মীভূত 
হইত। যদি জতীতকালের জ্ঞানাদ্ধা রমণীগণ ইহা করিতে 
পারিত ভবাহা হইলে, জাজ উনবিংশ শতাব্কির শেষ ভাগের জ্ঞান- 
গৌরবান্বিতা রমণীগণের মনে এই বিশ্বাস হওয়া কি অসম্ভব? 
যিনি বলিবেন ষে তাহার পক্ষে স্বামীকে এরূপ বিশ্বাস করা 
অসাঁধা তাহাকে বলিব, তোমার বিবাহ করিবার আবশ্যক 
ছিল না, তুমি পবিত্র স্্রী নাম গ্রহ্থণের উপযুক্ত পাত্রী নহ। 
শ্বীকার করি এই বিশ্বাস হৃদয়ে দর্ট করিবার অন্য 
সোমাকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি অন্ধ 
হইলে নথ কত তাহা কিতুমিজান? যদিনাজানতবে 
পৃথিবীকে ভুলিয়! যাইয়া হ্িশ্বাসে অন্ধ হুইরা' একবার দেখ 
দেখি! একবার সমস্ত পৃদ্রা ভুলিয়া গিয়া, একবার সকল 
কথ। ভুলিয। গিয়] দ্বামী-পৃজা ও শ্বামী-ধ্যান কর দেখি! 
যখন বিপদে পড়িয়া অন্থির হইল! একবার কালীকে, এক- 
বার ব্র্ষকে, একবার শীছলাকে ডাক, তখন একবার এই 
সকল ত্যাগ করিরা যিমি পার্ষে দণ্ডায়মান রহিরাছেন সেই 
স্বামীকে ডাক দেখি,-বম্প প্রদান করিয়া তাহার হদয়ে 
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আশয় গ্রহণ করিয়। একবার বল দেখি নাথ, রক্ষী কর !” 
দেখিবে হাদয়ে যে বল পাইবে তাহা আর কোথায়ও পাই- 
বে না, দেখিবে তাহাতে হৃদয়ে ষে আনন্দের লহ উত্থিত 
হইবে ছাঁহা আর কিছুস্কেই হইবে না| ইহকালের ও পর- 
কালের উভয়কালের বিমল ভুনন্দ এই পূজার মধ্যেই লুক্কাইত 
আছে,-তোমার নিকট তোমার স্খের দ্রবা বিধাতী রাখিয়। 
দিছেন, তুমি বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই হয | অন্যত্র যাও কেন,__ 
পূজার দবা অনুসন্ধানার্থে দূরে যাও কেন, হৃদয়ের তৃষ্ণা 
নিটাইবার জন্য পার্থ জ্মৃত থাকিতে দুরে দূরে ছুটিয়া বেড়াও 
কেন? অন্যের উপর নির্ভর করা, অনাকে তোমার বিপদ 
আপদের রক্ষক মনে করা, অন্যের আশ্রয়ে থাকা যে কত 
স্থজনক তাহ! কি তুমি বু্ঝীতে পার না? আঁর একজন 
তোখাকে দিবারাধি রক্ষা! করিতেছেন এ বিশ্বান হৃদয়ে হইলে 
হাদয়ে কত বল ও আনন্দ হয়!-হায়, «এই সকল স্মখের 
উপার নিকটে আয়ত্বাধীন থাকিতে তোমরা ইহ গ্রহণ 
করন! ইহ কি কম লজ্জার কথা,__মআপনার ভাল জাপনি 
না বুঝিলে আর কে বুঝাইবে? 

এই সকল বিয়ে যত চিন্তা করিবে ততই স্বামী তোমার 
কত প্রয়োজনীয়, শামীই ভোমার স্বুখের একমাত্র উপায় ও 
গতি ইহ তুমি বুঝিতে পারিবে ;- এই জনা যে বিশ্বাসের 
কথ! বলিলাম সেই শিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থায়ী করিবার জন্য 
রী মাত্রেরই এই সকল বিষয়ে সর্ধদাই চিন্তা কর] কর্তবা। 
যদ এই বিশ্বাসকে হদয়ে স্বারী করিতে চাহ, যদি ইহাকে 
যথার্ধ ই. তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া থাক ভবে 
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আর কাহারও কোন কথা শুনিও না,-নানা জনে নানা 
কথা কহিডে পার,-তুমি পাপপূর্ণ জগতের পাপ কথায় 
কর্ণপাত করিও না, তুমি নিজে চিন্তা করিয়৷ দেখ যে সকল 
কথা আমর বলিলাম, যে সকল অভাবের কথা আমর] কহি- 
নাম, যথার্থই তোমার সে সকল অভাব আছে কি না,যথাথই 
তুমি এই পৃ্থিবীর জন্য ও মুত্র পর পরকালের জন্য একজন 
সঙ্গী চাহ কি নী, যদি চাহ তবে সেই সঙ্গী যাহাতে হয় তা। 
কর। ভাঙ্গার পর ভাবিয়া দেখ স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ 
তোমার এই অনম্তকালের নঙ্গী, তোমার বিপদের আশ্রয়, 
ভোমার পুজার দ্রব্য হইতে পারেন কি না; তাহাষদি না 
হইতে পারেন, তবে এই সকল বিবেচনা করিলে ও এই কল 
বিময়ে চিন্তা করিলে তোমার এই বিশ্বাস আঁপন1 আপনিই 
দু হইতে থাকিবে । একবার হইলে তুমি জার মানবী 
থাকিবে না, দেবী হইয়া ফাইবে ; তখন তোমার স্বামী তোমা- 
কেই আরাধা! দেবী যনে করিয়া, তোমারই হৃদয়ে হৃদয়কে 
নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গস্থখ উপভোগ করিবেন । তখন তোমাদিগের 
পার্থিব ভেদাভেদ লোপ হইয়া যাইবে, তখন তুমি তোমার 
বীর. কেবল অংশী বাসী, বাৰন্ধু নহ, তখন তুমি তোমার 
স্বামীর দেবী, জননী, ভগিনী, সকলই ; তখন পৃথিবীর 
সামান্য ভেদ, তখন সমাজের সামান্য রীতি নীতি, তগন 
মানুষের ভ্রমসগ্কুল মতামত, তোমান্দিগের নিকট বালকের 
কথা বলির! বিবেচনা হইবে, ছখন ভোঁমর। সমাজ হইতে, 
পৃ্থবী হইছে মানব হইতে অনেক দুরে উিত হইবে। 
আমরা জানি অনেকে এই দকল কথা শুনিয়া হাসি- 
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বেন,কিন্ত হাস্থন আর নাই হান্ট আমর বার 
বলতেছি যদ্দি ন্বামী স্ত্রীর মধো এইরূপ সম্বন্ধ না হত তবে 
সে বিবাহ নহে; তবে সেরূপ বিবাহ করিবার জন্য জগ্নি 
ইত্যাদি সাক্ষী করিয়া দয়াময়.পরমেশের নামোচ্চারণ করি 
বার কোনই আবশ্যক ছিল না? 
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«ই রূপ মহা! বিবাহে বিবাহিত হইস্া তোমাদিগকে এই 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে; ইহার পর কি আছে 
বা আমাদিগের কোথায় যাইতে হইবে তাহ। আমরা 
কিছুই জানি না, আমাদিগের তাহা! জানিবার উপায়ও 
নাই, তবে ইহা! বুঝিতে পারি যদি এরূপ বিবাহে বিবাহিত 
হই, যদ্দি এই রূপে দুইজনে সংমিলিত হই, তবে অনস্তক1ল 
আমাদিগকে ছুইজনে ছুইজনের ভাবন। ভাবিতে ভাবিতে 
জীবন কাটাইতে হইবে। এইরূপ জীবন যাত্রার নাম 

ঘসার। ন্থৃতরাং বিবাহ যথাযর়, সংসার তথায়,যথায় 

বিবাহ, থায়ই দশজনে মিলন, তথায়ই সম্ভতান সম্ততি,_- 
ঘথায়ই কার্ধ্য, পরিশ্রম, স্থ। যদি বিবাহ কি বুঝিলে, 
যদি এই সকল উত্তমরূপ বুঝিয়া বিবাহিতা হইলে তবে যে 
স্থানে ও যেরূপে খাদ করিতে হইবে তাহাঁও জ্ঞাত হওয়া 
কর্তব্য । তাহা হইলে সেই স্থানের সহিত পরিচিত হওয়াও 
বিশেষ প্রয়োজন । 

আমরা বলিলাম বিবাহ হইলে সংসারে বাস করিতে 
হয়, সংসার অর্থে দশজনের সহিত বসবাদ কর1; যথন 
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তুমি বিবাহিত হইলে, তখনই তুমি দশজনের সহিত মিলির 
গেলে, অমনি দশজন না হইলে আঁর তোমার চরে না, 
অমনি দশজনের কার্ধা তোমায় করিতে হইল, কারণ 
দশজন তোমায় সাঁহাযা না করিলে তুমি তখন আর কোন 
কার্ধযই করিতে পার ন! : তাই বলিতেছি জী হইলে 
শ্বামীর নহিত বসব'ন করিবার জন্ত তোমার কি কি'কর্তৃব্য 
তাহ। জানিলেই তোমার কার্ধ্য শেষ হইল না, ভ্রী হইলে 
সংসারে কিরূপে হাস করিতে হয়, ভাহাঁও জান! ভোমার 
কর্তকা, কারণ বিবাহের নামই সংসার, বিবাহ হইলে স্বামী 
যেরূপ,সংসারও নেইরূপ। 

সংবার পর লইরা,.প্রথমে সেই পরকে আপন 
ভাবিতে শিক্ষা] করা চাই, সংসারে থাঁকিবার জন্য প্রথম 
প্রথম পরের কার্ধা কর! আবশাক। স্বামীকে তুমি ষে 
রূগ নিঃম্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতেছ, স্বামীর ভাবনা যেমন 
তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে দেখিয়া থাক; সংসারে বাস করিয়! 
পরের তাবন। তুমি সেরূপ নিঃম্বার্থ ভাবে ভাবিত্ছ না| 
তোমার শ্বার্থ তোমার সেই কার্ধেয জড়িত রহিয়াছে, 
তুমি যদি পরের কার্য কর, তবে পরেও তোমার কার্ধা 
করিবে । তুমি যদি পরের ছুঃখে ছুঃখী হও, পরের ক্রেশের 
লাঘব করিতে প্রাণ পণ চেষ্টা কর, তুমি যদি পরের 
স্ৃথে দুঃখের আশ্রয় হও, তবে পরেও তোমার ঠিক এই রূপ 
করিবে । আর যদি ঘাহাদিগের সহিত মিলিয়। ঘাহাদের মধ্যে 
তোমার বান করিতে হইবে, তাহারা প্রত্যেকেই তোমার 
পরম শক্র হয়, তবে তোমার সুখের আঁশ। করা স্বপ্ন ব্যতীত 
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আর কিছুই নহে। তাহার! যদি প্রতিমুহর্তে তোমার সুখের 
পথে কণ্টক হয় তবে তুমি কিরূপে ন্থুখী হইবার আশা করিতে 
পারণ তাহা হইলে তোমার স্বামীর মহিতও তোমার 
কোন দন্বন্বই হইবে নাঃ তোমার মৃতুর্দিকে শত্রু থাকিলে 
তুমি তোমার স্বামীকে কেমন করিয়া সুখে রাখিবে। 
তাহাই তোমার প্রথম কার্য, সংদারে যাহাদের সহিত বাদ 
করিতে হইবে তাহাদিগকে সন্ত রাখা । 

এই কাধ্য করিবার জন্য তোষার প্রথমে মিষ্টালাপাঁ হওয়। 
কর্তব্য ৷ ষদি তোমার কর্কশ স্বভাব হয়, য্দ তুশি প্বভাবতঃই 
রূঢা হও, ছাঁহ! হইলে তোমার মন পবিরতাময় হইলেও 
' লোকে হোমার নিকট আমশিবে না, লোকে তোমার নিকট 
হইডে দরে থাকিবাঁর জন্য চেছী করিবে, তুমি সংসারে থাকিয়াও 
একাঁকিনী হইবে; তাহ! হইলে কত শহম্ন কার্য তুমি কৰিতে 
পারিবে না, ভোমাব বিবাহ যে উদ্দেশ্যে করা সে উদ্দেশা 
পূর্ণ হইবে না। প্রথমে মিষ্টানাপী হইয়। সকলকে মন্তষ্ 
করিতে শিক্ষা কর। ইহা না হইলে যে তোমার কোন কার্ধ)ই 
হইবে না এ বিশ্বান বদি তোমার হয়, তাহা হইলে মিঠালাপী 
হইয়। সকলকে সন্ত কর! কোন প্রকারেই কঠিন নহে। 

সকলের নিকট অবনভ হইতে শিক্ষা কর। সংসারে 
থাকিরা লোককে সন্তষ্ট রাখা তোমার একটী কর্তব্য; 
লোকের নিকট উদ্ধতা হওয়া বা অহঙ্কৃত। হওয়া মে কত 
জন্যার তাহা বলা যায় না। ওদ্কত্য ও অহঙ্কার লোককে 
যতদুর অনন্ত করে আর কিছুতেই ততদূর করে না। 
দকণেব মনেই আস্মাভিমান জাছে, কেহই ভআঁপনাকে অন্য 
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পেক্ষা হীন মনে করিতে চাহে না। কেহ” এ কথা বলিলে 
বা এ কথা বুঝাইর' দিলে 'াদের সকলের মনেই আম্বাত 
লাগে ও কট হয়। এই জন্য তুমি বদি অহস্কারী হও 
আর তুমি যদি ভাব ভঙ্গী বা কথাবাত্তী দ্বার! এরূপ ভাব 
প্রকাশ কর তৰে অপর সকলেই ঠতামার উপর বিরন্ত হই- 
বেন। তোষাকে তাগ করিরা থাকাই সকলকাব* তখন 
ইচ্ছা হইবে । এই রূপে তুমি যদি বকলকার দ্বারা পরিত্যজা 
হ€ তবে সংসারে থাকিবে কি রূপে? তবে তোমার প্রক্তুত 
বিবাহ হইনে টিপে গ এ দোল গাঁলাল /লাষাঁর আামীও 
তোমার উপর বিরক্ত ভিন্ন কখনই বন্ষ্ট হইবেন না। 

এইকনপে সংসারে যাহাদের সহিত তোমার বদব'স 
করিতে ₹ইবে তাহাদিগকে ভোমার প্রথমে সম্থষ্ট করা বিশেষ 
কর্তব্য । কিন্ত ইহ'ই তোঁমার সংসারের কেবল মাত্র কর্ভবা 
নহে । লোককে 'কন্ল সম্কগ রাঁণিয়াই নিশ্চি* থাঁকিলে 
ভোঁমার চলিবে না । করিণ লোকে কেবল সন্বষ্ট হইলে 
পরের কার্ধ্য করে না| যখন বসেযে অমি ইহার কার্য 
করিলে ইনিও আমার কাঁধ্য করিবেন তখন তাহারা আপ- 
নিই তোমার কার্ধা করিবে । ভাঁগেই বলিয়াছি ষেসংদারে 
থাকিতে হইলে অনেক কার্ধা অপরের দ্বার করাইয়া লইতে 
হয়; বিবাহিত! হলে স্গামী ভিন্ন অন্য হাসংখ্য লোকের 
সহিত ব্যবহার করিতে হয়,_স্থতরাৎ দে সকল কর্তব্য 
প্রত্যেক স্ত্রীর জ্ঞাত হওয়া] বিশেম প্রীযৌজন। 

যদি পর না হইলে তোমার চলিবে না, যদি পর তোমার 
চাছি ভবে অআগ্রে বিনা প্রার্থনায় যাইয়া পরের কাধ্য কর। 
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সুবিধা পাইলেই পরকে উপকৃত করিবার চেষ্তী কর, এই 
রূপ ঞ্রমাগত উপকার পাইয়া সকলেই তোমার নিকট কৃত- 
জ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবে; তখন তু'ম নাবলিলে ও তাহা- 
দিগকে না ডাঁকিলেও তাহাব| আপনারাই তোমার বাঁটী 
আনিয়া পড়িবে--তোমাঁর কাধ্য করিতে তাহাদিগের মনে 
তই আনন্দ হইবে। তুমি তখন দেখিবে তোমার 
বিবাহের যথার্থ ফল ফলিতেছে, তোমার চারিদিকে কেবলই 
আননের তরঙ্গ উ্িত হইয়া! নাচিতেছে। প্রথমে যদ ইহা 
নাকরিতে পাঁর,-বিবাহিতা হইয়া চারিদিকে যদি সুখের 
লহরী না খেলাইতে পার ভবে বিবাহ ছোঁমার মিথা। 
ভাবিও না যে স্বামীর নহিত ভোমাঁর যেরূপ ব্যবহার কবা 
কর্তব্য তাহা করিলেই তোমার সকল কাঁধ্য শেষ হইল । 
শামী লইরা তোমার সকল কার্য নহে,-শ্বামীর সহিত 
বিবাহ হইতে না হইতে এক প্রকাণ্ড জগৎ তোমার সহিত 
মিলিত হইল দেই জগতকে পরিতুষ্ট ন! রাখিতে পারিলে 
তোনার বিবাহ প্রকৃত হইবে না। 

আমরা উপরে যাহা যাহা! বলিলাম ফেইরূপ করিলে 
সকলকে সন্কষ্ঠ করা ও সকলের দ্বারা কার্ধা করাইয়া লওয়! 
সহজ ৷ একবার এই বিষয়ের দাঁয়িত্র উপলদ্ধি করিতে শিখ,_ 
একবার শ্রী হওয়া কত কঠিন ভাব্য়ি দেখ তত্পরে যদি 
মনে «এইরূপ হইবার ও এইরূপ করিবার ইচ্ছা না হয় 
তবে আর সুখের আশ] বৃথা-তবে আর জগতে যেকি 
হইবে তাহা কে বলিতে পারে? 
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জ্রীর উপা্ভ্শীয় বিষর | 


স্বামী ও ভ্রীর দন্বন্ধ ও তন্লিবন্ধন হ্রীর কি কর্তৃব্য 
ভাহাই লিখিত হইল | প্রক্তত বিবাহ কি, আর সেই 
পবিত্র সংঘোগ বশতঃ দামী ও স্ত্রীর কর্তকই বাকি 
তাহাই এতক্ষণ লিখিলাম$ কিন্তু এরূপ মহাযোগের যোগিনী 
হইছে হইলে প্রথমে সাধনা আবশ্বক) প্রথমে ইহার, 
উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করা কর্তব্য ও তাহা হই. র জন্য যাহা 
শিক্ষা আবশ্তক সেই নকল শিক্ষা প্রয়োজন। ব্দে সম্পূর্ণ 
প্রস্তত না হইয়া তুমি এই মহাযজ্ঞে অগ্রসর হও,--তুমি 
ইহার পবিত্রতা ও দায়িত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে 
না, ভোঁনার মন্তক তিঘুর্ণত হইবে, তুমি আনন্দ ধামের 
আনন্দ উপভোগ কর্রতে গিয়া নরকের জলভ্ভ অগ্নিতে 
নিক্ষিপ্ত ভইবে। এই জন্য বিবাঁছের পুর্বে তোমার কি 
কি এ সংসারে উপাজ্জন করিতে হইবে তাহ। অবগত হওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন । 

পুকুষ, সংসারে তোমার অন্াঁৰ সকল পূর্ণ করিবে, 
তাঁহারা তোমাদিগকে বদ্বালস্কারে সুশোভিতা করিবে; 
ভোঁমাদিগের কোন বিষয়ে কোন রূপ ক্লেশ যাহাছে 
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না হয় তাহাই ডাহাদিগের অহরহঃ চিন্তা হইবে । এই 
জন্য ভীারা জ্ঞান, ধন, মান, যশঃ, ধন্ম ইত্যাদি নানা দ্রব্য 
উপাজ্জনে অগ্রসর হইবে ও সেই জন্ত দিবানিশি ঘোর পরিশ্রম 
করিতে থাকিবে । এই সকল উপাজ্জন করিতে হইলে যেরূপ 
শিক্ষিত হওয়া কর্তব্য তাহারা মেইরূপ শিক্ষিত হইবে, 
যে নেই শিক্ষার অবহেলা করিবে সে এই পৃথিবীতে নান! 
রূপে ক্লেশ পাইবে । পুরুষগণ তো৷ দেখিলাম মানবের উপা'; 
জ্জনীয় কল পদার্থই উপাজ্জন করিবে, তবে কি স্ত্রীঙ্জাতির 
উপার্জন করিবার কোন পদার্থই নাই, তবে কি কেবল 
তাহারা পুরুমের পরিশ্রমের ফল মুখে উপভোগ করিবে ? 
তাহা। নহে,__ছুইটী বিষয় তাহাদিগের উপার্জনীয়, এই 'ছুইটা 
বিষয় উপাঞ্জন করিতে তাহাদের যেরূপ পরিশ্রম করিতে 
হইবে পুরুষের পাচ বাঁতটী উপার্জন বরিতে ঠিক তেমনি 
পরিখম করিতে হইবে । ঈঈমরের রাঁজ্যে কোথাও অসাম্য 
ন!ই। 

শরীর ধারণের জঙ্ক, শরীর স্ুশোভিভ করিবার জন্ক 
যাহা কিছু আবশ্যক তাহা পুরুষ জাতি উপাঙ্জন করিবেন, 
পার্থব বিনয়ের জগ্ত ব্যাক্ল।?হওা স্্ী্জাতির কার্ধ্য নহে, 
পার্থির কোন পদার্থ উপাজ্জনও স্ত্রী জাতির উদ্দেশ্ত নহে । 
যাহাতে মন সহজেই মুগ্ধ হইয়া যায় তাহা সকলেই প্রাপ্ত 
হইতে পারেন, যাহাতে পুরুষকে আকর্ষিত করিয়। স্ত্রী হদয়ের 
নিকটস্থ করে, সেই ধম্মাচরণ শিক্ষা! স্ত্রীলৌকের কার্ধ্য | 
ভাল না হইলে, ধন্মশীল। না হইলে তুমি অগ্গরা 
হইলেও যেরূপ বিবাহের কথ। আমর। বলিরাছি তাহ! তোমার 
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হওয়া] অসম্ভব । কেবল রূপে কেহ কি কখন আকৃষ্ট হইরা 

ছেন দেখিরাছি; রূপে লোক মুগ্ধ হয়, রূপ ্বেখিতে*দেখিতে 
পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তখন আঁর রূপে মুগ্ধ করিতে পাবে না। 
রূপ মুগ্ধ করিতে পারে কিন্ক হগ্ধ রাখ্তে পারে না। স্ৃতরাৎ 
পৃথিবীতে প্রকৃত বিবাহের বিমল আনন্দ যদি উপভোগের 
ইস্ডা থাকে তবে প্রথমে, সেই সকল বিষয় উপার্্মন করিতে 
শিখ, যাহাতে অপরকে দুগ্ধ রাখিতে পারে । তাহ! হইলে 
ধন্মশীল। হইতে শিখ, গুণবতী হইতে শিখ ; গুণহীনা, ধর্- 
হীনাকে কেহ সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিবেন না, আর যদি 
তুমি দেই রূপই ন। হও তাহা হইলে আর ভোমাঁর বিবাহে 
আবশ্যক কি? তাহা হইলে প্রকৃত বিবাহ দরে থাকুক, 
স্বাধীর সহিত তোমার বসবাস ও ছুক্কর হইয়। উঠিবে। 
যদি তুমি এরূপ ভয়ানকই হও তাহা হইলে বিবাহ না করি- 
লেও বরং স্ুথে থাঁকিতে পারিবে, বিবাঁহ করিয়। কেবল 
যে ম্ব.ং অভাঁগিনী ও ছুঃথিনী হইবে এরূপ নহে এই 
জন্মের মত আর এক জনকেও দুঃখানলে নিক্ষেপ করিবে। 

তাই বলি এ পৃথিবীতে ধন্ধই প্রথম,-গুণই প্রধান, 
ভাঁল হওয়াই প্রথম আবশ্ঠক। সর্ধাগ্রে ভাল হইতে শিক্ষা 
কর, সর্বাগে ধর্থশীল। ও গুণবতী হও, ইঠা না হইল বিবাহ 
করা, সঙ্গী লাভ করা, স্থুখী হওয়! সকলই তোমার পক্ষে 
অমস্তব। যদ্ধি তুমি দ্র যত কুপ্রবৃত্তি সকলকে প্রশ্রয় 
গিয়া উত্তেজিত করিয়া তুল, যদি ভুমি আপনাকে নরকের 
কীট কর তাহ! হইলে জার ভোমার সুখের দিকে ব্যাকুল 
নেত্রে চাহিয়। আবশ্ঠক কি? যদি সুখের প্রার্থী হও তবে 
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অগ্রে ধর্মীশীলা ও ওখবতী হও। কিরূপে ইহা উপার্জন 
করা যা তাহা জাঁমরা পরে লিখিতেছি। 

ধঙ্ধ্োপাজ্জন আ্ীর কেবল মাত্র ক্কার্ধয নহে, ধর্ম হইতে যাহ] 
উৎপন্ন হয় সেই স্থখোপার্নও স্ত্রীর কার্য্য। প্রথমটী উপা- 
জন করিতে হইবে,__ দ্বিতীয়ষীর' পথ প্রশস্ত করিবাঁর জন্ত | 
প্রথমটাতে পুরুষকে হুগ্ধ করিয়া ভোমার নিকট আকর্ষণ 
করিবে, তিনি তোমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া তোমাকে 
যশ মান, ধন ইতাঁদি দিবেন) তিনি কি স্দার্থশূন্য হইয়া 
তোমার হিকট আকুঈ হইলেন? ভোমার নিকট এমন কিছু 
নিশ্চয়ই আছে যাহা তিনি পাইলে জাঁনন্দ উপভোগ করেন, 
ইহা তোমার নিকট আছে বালয়াই তিনি ক্রমে ক্রমে তোমার 
সন্পিকটস্থ হইলেন। তোমাকে তিনি এত দিলেন, তোমার 
সমন্ত অভাব পূর্ণ করিলেন, তোমাকে নানা সাজে 
দজ্জিতা করিলেন ইহার পরিবর্তে তুমি তাহাকে কি দিয়া 
সন্তোষ করিবে? কিদ্রে প্রত্যাশায় তিনি তোমার নিকট 
আসিলেন ? তিনি পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ আয়তাধীন কবি- 
যাও যে অমূল্য স্থখ পাইলেন না, তাহাই তুমি তাঁহাকে দিবে 
ভাবিয়াই তোমার নিকট আগিলেন ও তোমার রত উপকার 
করিতেছেন। জগতে ভোঁমার যে আর কিছুই করতে 
হইতেছে না, তুমিকি জগতে এই একটা পদার্থ উপাঞ্ঞন 
করিয়াও তাহাকে দিতে পার ন। গযদি না পার তবে ভোমাঁর 
মত কুতদ্বা কে, বে তোনার মত পাপীয়সী কে? তোঙার 
তো আর কোন ভাবনাই নাই; ভোমাঁর নিজের 
জন্য কোন চিস্তাই করিতে হয় না,তিনি কত পরিশ্রম 
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করিয়া কত পদার্থ উপাঞ্জন করিতেছেন, আর সে সমস্ত 
আনিয়াই তোমার চরণে ঢাঁঁলয়! দিতেছেন, তুমি ঝি জগতে 
এই একটা বিষয় উপার্জনের ক্লেশও গ্রহণ করিতে পার না, 
তুমি কি তাহাকে এত দ্রব্যের পরিবর্তে এই একটী ডবযও 
দিতে পার না? একবার ভীর্বিঘা দেখ দেখি, তুমি যদি এ 
বিষয়ে অবহেলা! কর তবে তোমার মত শীচাশয়া, অধিশ্বাদিনী 
আর কেহ আছেকিনা? 


দশম পরিচ্ছেদ । 


ধর্মোপাঁজ্জন | 


সকল স্মুখের মূল ধর্ম, তুমি স্ুখের মন্দিরে কখনই 
অধন্্ব পথ দিয় যাইতে পারিবে নাঃ বিবাহের বিমল আনন্দ 
সম্ভোগ করিতে চাছিলেও তুমি কখনই অধর পথে যাইয়া 
এ অমূল্য ধন লাভ করিতে পারিবে নাঁ। স্মৃতরাং সকল 
কার্য্ের প্রথমে ধশ্মোপার্জন। প্রথমে আপনি ভাল হও 
প্রথমে আপন মনকে পবিত্র কর, প্রথমে আপন হৃদয়ে 
শ্বগর্যযভাব আনয়ন কর তৎ্পরে স্ুখের চেষ্টা করিও, জগতে 
নানা প্রক্কারে সুখী হইতে পারা যায়, সুখের বাজারতে। 
আঁমাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে; আপনি প্রথমে স্ুধ 
পাঁইবার উপযুক্ত হও । 

যাহ! ভাঁল, যাহাঁতে কাহারও ক্ষতি হয় না, বরং উপ- 
কাঁর হয় সেই ধর্শ। মনের যে সকল বৃত্তির উৎকর্ষ 
সাধন হইলে জগতের উপকাঁর করা যায় সেই সকলই 
ধর্থ। পরকালের জন্য ধর্ম উপার্জন করিতে সকলে কহিয়া 
থাকেন, আমর] বলি ধর্দশ পরকালের জন্ত হউক আর 
নাই হউক, পরকালের কথা তৌ পরে, ধর্খ উপস্থিত ইহ- 
কালের জন্ত বিশেষ আবস্ঠক, ইহকালে, এই জীবনে যদি 
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ন্বুথের প্রার্থী হও তবে ধর্ম উপার্জন র। ইহা কিরপে 
হইতে পারে? 

মনের যে সকল বৃত্তির দ্বার লোকের উপদ্ধার কর! 
যায়, যাহা ঘার। কাহারও অপকার হয় না, যেমন দর, 
মায়া, কৃতজ্ৰতা ইত্যাদি প্রর্বর্মে'এই সকলের আলোচনা কর, 
মানসিক কুপ্রবৃত্তি সকলকে আয়ত্বাধীন রাখিয়া এই দমকল 
বৃত্তর যাহাতে ক্কারধ্য হয় তাহাই কর,--ছৃঃখীর প্রতি দয়া, 
উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, পরোপকাঁরে ইচ্ছা, প্রথমে 
শিক্ষ। কর, ধীরে ধীরে এই সকল কাঁধ্য ক্রমাগতই করিতে 
থাক, দেখিবে ক্রমেই তোমার মনের শ্ুপ্রবৃত্তি সকল বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইন|. কুপ্রবৃভ্ত সকলকে দমনে রাখর়াছে। তোমার 
হৃদয়ে দো বলয়! আর কিছুই দেখিতে পাওনা যায় না, 
যদিও তাহারা থাকে তাহা হইলেও তাহাদিগের দ্বারা 
কোনই কার্ধা হইতেছে |, তুমি গুণমর ও ধশ্মময় হইয়া 
গিয়াছ। দোষ হউক বাঁ গুণই হউক, পাঁপ হউক ভার 
পুণাই হউক, ধশ্ম হউক ব! অধদ্দই হউক এ পৃথিবীতে 
সকলই অভ্যাসে বুধি প্রাণ্ড হয। যদি প্রথম হইতেই হ্বাদ- 
য়ের কুগ্রবৃত্তি মকলকে আঁর়হাধীন রাখিয়! সুপ্রবৃত্তি রক- 
লের আলোচন। করা যায় তাহা ₹ইলে ইহারা আপনিই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে। স্ুপ্রবত্তি সকলের অভ্য স আপনি হয় ন'ঃ 
বিশেষ এ সংসারে এক্ষণে পাঁপের রাজ্যই এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া গিয়াছে যে মান্ধষ আর বড় স্প্রবৃত্ধি সকলের 
কার্য দেখিতে পায় না, কাজে কাঁজেই ইচ্ছা! থাকুক 
আর নাই থাকুক, তাল মন্দ বৌধ হইবার অগ্রেই ত্বাহা- 
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দিগের নিজ নিজ 'কুপ্রবৃত্তি সকল চারিদিকের দৃষ্টান্ত 
দেখিয়|'এভই পরিচালিত হই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় যেতাহা 
বলা যায় না। তত্পরে যথম জ্ঞানোদয় হয় তখন 
সেই কুপ্রবৃত্তি সকলকে আযাত্বাধীন অতি কষ্ট ও অতি 
মত্ত না করিলে কখনই করা যায় না। এই সকল 
কাঁরণে পৃথিবীতে সুপ্রবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন ও 
ধন্মোপাজ্জন সহজ কার্ধ্য নহে, অতি যত্বেও অতি ক্রেশে 
সর্বদা এ বিষয়ের মনোযোগ করিলে দ্ববে এই কার্ধ্য স্থৃসিদ্ধ 
হইতে পারে। ধর্মোপার্জন না করিলে, হৃদয়ের স্থপ্রবৃত্তি 
কলের উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ধন্মশীলা ও গুণবতী ন| 
হইলে জগতে সুখের প্রত্যাশা কর], বিবাহের বিমল 
আনন্দঈউপভোগ করা. সংসারে শর্গ লাভ করা, এ সকলই 
আঁশ1-মরীচিক1 ভিন্ন জার কিছুই নহে; আমি যাস্বাই 
করি প্রথমে আমি ভাল নাহইলে আমার মনে যে ছুঃখ 
তির স্থখ কথনই হইবে না,এই বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় 
হয়, ইহা যদি আমার স্থির প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে যেমন 
করিয়। পারি প্রথমে আমার ধন্মৌপাজ্জনে ইচ্ছা! হইবে। 
যথার্থ ইচ্ছা হইলে, যথার্থ মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হইলে, জিজ্ঞাস! 
করি,_এ পৃথিবীতে কি না করা যায়? ইচ্ছা কর্রলে 
ধাহা জামার নিকট রহিয়াছে তাহারু অভ্যাস মান্্র করিয়! 
'ভাহার কি উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না? ইহাযদি না 
পারি তবে আমি মানুষ বলিয়। পরিচয় দ্রিই কেন? 
আমাদের কি বলিয়া ছবিতে হইবে যে মানবের ধর্ব 
কি কি, জশতে ওণ কোন্গুলি? বাল্যকান্ন হইতে এই সকল 
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কথ! কি'গুনিয়া আনিতেছি না? সহত্র সহল্র পুস্তকে, 
শত শত মহাত্ত্া, জগতে ধর্ম ক্ষি, তাহাই কি সর্বদা ঘোষণ! 
করিতেছেন না ? ১পিত্ক। মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলেইকি বাল্য- 
কাল হইতে ভাল হও বিমা আদিতেছেন না? আমরা 
সকলই জানি জগভে ধর্ম কিকি, যাব মনে ৬৭ কোন্‌ 
গুলি, ভবে আমর] এই গুলি শিক্ষা/করি না কেন? কারণ বিনা 
আরাসে আয়সে শিখ! যায় না; পরিশ্রম করিয়। অভ্যাস না 
করিজে ইহার] কখন উৎকর্ষপ্রাপ্ত ছয় না। এই সামান্ 
ক£ আমরা কিলইদ্ধে পারি না, এটী তার, গুট়ী ভাল, একথা] 
অসিত] সর্বদাই কর্ণে গুনিয়া থাকি,/কিন্ত চারিদিকে চক্ষে 
অন্তগ্রকার দর্শন করি । কাধে কাছেই হন একটী চে 
করিয়। লাভ করি না, অথচ আর একটীকে দমনে 
রাধিবার জন্য কোনই যক্ধ করি না, তখন ভাহারা চতু- 
দ্দিকে তাহাদিগ্ের কার্য ফেখিয়া কেন না|! আপন] আপনি 
বৃদ্ধি পাইবে? তাহাই বলি শর লংলারে মানব শত্রতে 
বেটিত, সর্ধদা যদি মানুষ সাবধানে না থাকে দ্ভবে সে 
ছ:খের জলপ্ভ অগ্নির; দিকে অজ্ঞাতসারেই যাইয়া পড়ে? 
ভখন তাহ] হইতে উদ্ধার হওয়। একরপ অসম্ভব; সর্বদ] 
সাবধান থাকিয়া, যাহাছে কৃপ্রবৃত্তি সকঙ্গ ভায়ত্বাধীন 
থাকে প্রথমে তাহাই কর্ব্য,-ছতৎ্পরে যেমন করিয়া হয় 
স্ুপ্রবৃত্তি নকলের পরিচালনা! কর! নিতান্ত আবশ্তক |. 
প্রথম কার্য এই, জগতে যাহাই কর ভাহার প্রথম শিক্ষা 
এই._নতুবা সকল আশাই বৃথা। আমরা যে বিবাহ 
৭ 
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বিষয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে এত বলিলাম ভাহার 
নকলের প্রথমে এই শিক্ষা-এই উপার্জন । ইহাই লেই 
সকল পবিত্র স্থানে যাইবার পবিত্র পথ। 
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(সস শসসর 


সুখোগার্জন | 


যদি বর্থোপার্জন করিয়া! ধর্মশীলা ও গণবতী হইতে 
সক্ষম হইয়া থাক, তবে এ সংসারে তোমার দ্বিতীয় কার্য 
বিবাহ। বিবাহ কেবল ইহকালের জন্ত নহে, বিবাহ অনস্ত- 
কালের জন্ত,_বিবাহ ন্বর্গলাভের জন্য। স্বর্লাত বা! চিরস্তুখে 
বিমোহিত হইয়া থাকাই মানবের প্রাণের আকাজ্ষা, ও 
হৃদয়ের উদ্দেশ্য । ইহা! কিরূপে হইতে পারে তাহ! পূর্বেই 
আমর! বলিয়াছি, আবার এক্ষণেও আমরা বলি যে আমা 
দের ইহা দৃঢ় বিশ্বান যে পুকুষাত্ব! প্রীআত্মাসহ একেবারে 
সংমিলিত না হইয়া গেলে মানবাত্বার কখনই পূর্ণতা হয় 
না,-আর তাহ। না হইলেও পূর্ণব্রন্মের নিকট যাইবার 
ইচ্ছা করা আমাদিগের পক্ষে উন্মভভতা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই জন্য বলি জগতে বিবাহ কেবল সখ ও মজার 
জন্য নহে। বিবাহের ন্যায় যোগ আর 'নাই,--মাঁনবের পক্ষে 
বিবাহের ন্যায় গুরুতর কার্য আর কিছুই নাই। যেষে 
ভ্রীআত্ব। ও পুকুবাত্ম! প্রকৃত বিব(হ.বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবে 
ভাহারাই কেবল প্রকৃত ম্বর্গলাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই 
কেবল দয়াময়ী মা ব্রন্গময়ীর ক্োডডে মা! মা বলিয়া যাইয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে! 
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বিবাহে ছুইজনের সংযোগ হয়; একজন কতকগুলি 
দ্রব্য অপরক্ষে দিয়া সর্বদাই তাহাকে সুখে রাখিবার চে 
করিতে থাকে -অপরের কর্তব্যও ভাহাঁই। আমর দেখাই- 
যাছি বিবাহ করিলে ভ্রী-জাতির আর কোন চিন্তাই থাকে না, 
ক্ষোন পদার্থ উপার্জনের তাঁবনাই আর ভাবিতে হয় না, 
কেবল ত্বামীকে ম্বখে রাখিবার জন্য যাহা যাহা! করিতে 
হয় তাহাই করা আবশ্যক | স্ত্রীর সুখোপার্জন করিয়া সেই 
সখ শ্বামীর চরণে দিয়! শাঁমীর পূজা করিতে হইবে! সহ 
প্রকারে শ্বামীর সেবা কর নী কেন? জগভের সমস্ত পুষ্প 
দিয়া স্বামীর অর্চনা কর নাকেন? যদি তুমি স্বামীকে 


লুখ-ফুল-হাঁরে দাঁজাইতে না পার তবে তোমার পক্ষে সকলই 
মিথা।। তুমি ্রী-নামের একেবারেই অযোগ্যা। 


তাহা হইলে এই অত্যাবশাকীয় স্থখোপার্জনের উপায় 
কি? বদি ধর্থ্োপার্জন করিয়া থাক তাছা হইাল তোমার 
পক্ষে স্থখোপার্জন অতি সহজ । তাহা হইলে তুমি প্রতি- 
পদেই সুখ লাত করিতে পারিবে । সুখ, কার্য্যের সুফন ভিন্ন 
আর কিছুই নহে; যে যেকার্ধে সুখ হয় যদি তাহ! ধন্মপথ 
দিয়া যাইয়া লাভ করিতে পারিবে বিবেচনা কর তবে তাহাই 
কর; দেখিবে তাহা! হইলে সুখ আপনিই হইবে? মন স্বাদ] 
সুখে ভাপিবে । তৎ্পরে আমরা শ্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর যে যে 
 ক্র্তৃব্যের কথা বলিয়াছি সেই রূপ কাঁধ্য করিলে স্বামীকে 
লুখদান যথেই প্রকারে হইবে। স্বামী তাহা হইলে প্রত দুধে 
সর্বদাই ভাগিবেন, সর্বদাই ভিনি স্বর্ণ সুখ ভোগ করিবেন। 
যে যেকাধর্য করিতে আমরা বলিতেছি তাহাই কর সুখ 
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আপনি আনিয়! ভোমাঁর পদসেব! করিবে । ইহ! ব্যতীত অন্য 
প্রকারে যদি স্থুখের প্রত্যাশা কর তবে আমরা তোমাকে 
বলিতেছি মম্্্টই আশায় নিরাশ হইবে। ভাহা হইলে 
হুখ পাওয়া দুরে থাকুক তোমাকে হুসেহ ছুঃখাললে দক্ষ 
হইতে হইবে । সংসার ভয়ানক' স্থান, মামব জীবন ভয়ানক 
সমস্য। ও পরীক্ষার স্থল; তাহাই জাবার, আবার 'বলিতেছি 
মাবধান, সাবধান, জানিও স্থখোপার্জন না করিতে পারিলে 
দুখ আপনি স্কষ্ধে আসিয়া পড়িবে । যে কল কঠিন 
কার্্যের কধা আমরা বলিলাম তাহা না|! করিলেও ম্থুখের 
আঁশ মরীচিকাঁ মাত্র। 


উপম খ্হার | 


আপা পপ সিল 


_আমাঁদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। সংপারে প্রকৃত 
বিবাহ কাহাফ বলে, প্রকৃত স্ত্রী কে, প্রকৃত সুখ কৌথায়, 
এই সকল কথ। আমর! যথা সাধ্য বুঝাঁইবার চেষ্টা করিয়াছি; 
আর কয়েকটী কথা হ্বদেশীয়াগণকে বলিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিন। 

তোমরা এ জগতের শোভা-ায়িনী দেবী, তোমর1 মানব 
জাতিকে গর্ভে ধারণ কর, তোমর। স্্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
হায়, ভোমাদিগের মনের গৌরব কোথায় পলারন করিল? 
তোমাদিগের কি একবার প্রকৃত ভ্ত্রীরূপ, প্রকৃত শক্তি রূপ, 
সেই জগদালৌকিনী দেবীরূপ দেখাইবার ইচ্ছা হয় 
না? পাপদাগরে মগ্র হইতেছ দেখিয়াও কি তোমাদিগের 
লক্্ বোধ হয় না? চতুপ্দিকে দুঃখের অগ্নি প্রবল বেগে 
প্রজ্বলিত হইতেছে দ্বেখিাও কি তোমাদের ভয় হয়না? 
একি দ্েখিতেছ না, যে নেই অগ্নিতে পতিত হইয়া ছোমী- 
দিগের প্রাণের সম্ভানগণ “মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর 1” বলিয়! 
করুণন্গরে চীৎকার করিতেছে! কোন্‌ প্রাণে মা হইয়া 
সম্ভানদিগকে পাপের অগ্রিতে দগ্ধ হইতে দেও, কোন্‌ প্রাণে 
তাহ! দাড়াইর| দেখিতেছ। দন্তানের কষ্টে কি ক্লেশ বোধ হয় 
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না? যদি হয়, তবে নারী জাতি, একবার চিরকালের আলস্য 

পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোথান কর দেখি, একবার সংসার 
হইতে পাপকে দূরীভূত করিয়া দিয়া নিজ নিজ সন্তান দ্রিগকে 

রক্ষা! কর দেখি, একবার সেই ত্রন্মময়ী মূর্তি দেখাও দেখি ? 

আর কেন, সকলি যে ভন্মীভূত হইয়া যায়, আর কি নিদ্রিতা 

হইয়া থাকা ভাল দেখায়? একবার গাত্রোথান কর, 

একবার পুরুষের প্ররুত্ত সঙ্গিনী হইয়া জগতের সকল দুঃখের 
অবমান কর। 


